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ভূমিকা 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দাদের উপর জিহাদকে ফরজ করেছেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং 
কাফিরদের উপর কর্তৃত্ব দানের ওয়াদা করেছেন । এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সর্বোত্তম বান্দার উপর, যিনি সত্যিকার অর্থেই 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন যতক্ষণ না নির্ধারিত বিষয় (মৃত্যু) এসে পরেছে। আল্লাহ যেন তাঁর উপর এবং তার পরিবারের এবং তাঁর 
প্রকৃত ও খাঁটি সাহাবীগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করেন । আমীন । 


অতঃপর 


আমার সম্মানিত ভাইয়েরা! আমরা এক চরম দুর্দশার এবং বিশৃঙ্খলার সময় পার করছি, যা ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি, যেখানে 
ভেদাভেদ-মতানৈক্য হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক নিয়ম এবং দুর্দশা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে এবং যেখানে পুরো পৃথিবী হয়ে পড়েছে এক সংঘাতের 
মঞ্চ । যারা দ্বীনের উপর সুদৃঢ় ও স্থির থাকতে চায় এবং যারা জিহ্বা ও অস্ত্র দিয়ে তাদের দ্বীনকে সুরক্ষা করতে চায় তাদেরকে দ্বীন থেকে বের 
করার জন্যে পায়তারা চালাচ্ছে, ... সমগ্র পৃথিবী বিভিন্ন উপায়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে, প্রকৃতপক্ষে জিহাদের বিরুদ্ধে এবং 
এর বিরুদ্ধে মুসলিমদেরও ব্যবহারকরছে । 


আজ ইসলামকে আক্রমণ করা হচ্ছে সম্মিলিত ভাবে । কাফির জাতি এবং তাদের সাহায্যকারীরা (আউলিয়ার) পৃথিবীর প্রত্যেক দিক থেকে 
এসে একত্রিত হয়েছে আত্-তা'ইফাহ আল-মানসূরাহ” এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, যারা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে কুফর ও কাফিরদের বিরুদ্ধে 
বিরামহীন ও কঠোরএক সুস্পষ্ট ও তীব্র জিহাদের দামামা - যতক্ষণ পর্যন্তনা আল্লাহর আদেশ এসে যায় । আর তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না 
বিশ্বাসঘাতক দ্বারা বা পরাজিত মুসলিমদের দ্বারা অথবা তাদের দ্বারা যারা এই তুচ্ছ পার্থীৰ জগতের মোহে মত্ত । কাফির ও মুরতাদ অথবা 
পথভ্রষ্ট বিদ'আতীদের মধ্য হতে যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদের দ্বারা এরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । এবং এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই 
নেই যে, আজকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে জিহাদ । সত্যিকার অর্থে এটা একটি বাধ্যতামূলক কাজ যা আল্লাহ্‌ আমাদের 
উপর ফরজ করেছেন । মুসলিমদের জন্য আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরজিহাদ করা এবং মুসলিম ভূমিতে প্রবেশকারী ও দখলদারদের 
উৎখাত করার চেয়ে আর বড় কোন বাধ্যবাধকতা নেই । 


যদি তুমি কোন ভূমিতে ইসলাম অনুসন্ধান কর 
তাহলে তুমি একে একটি পাখির ন্যায় দেখবে, 
যার ডানাগলো কেটে ফেলা হয়েছে । 


আজকে মুসলিম উম্মাহর জন্য জিহাদ ছাড়া আর কোন পথ নেই । কারণ একের পর এক মুসলিমদের ভূমি শত্রুরা দখল করে নিচ্ছে । মহা 


পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ খু বলেছেনঃ 


১ সাহায্য প্রাপ্ত দল ৷ 
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০ ৫) Yo এ 
“তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না নেয়, যদি তারা সক্ষম 
হয়... ।৮২ 
সুতরাং মুসলিমদের জন্য আজ জিহাদ এবং অস্ত্রের ভাষা ছাড়া আর কোন উপায় নেই । 


ইয়াতীম ও মহিলাদের বিধবা করেছে এবং দেশে দেশে ইসলামের উপর আঘাত হেনেছে ... এত সব কিছুর পরও, এ শত্রুদের ব্যাপারে কি 
কোন রূপ সন্দেহ আছে, যে তাদের সাথে সমঝোতা করার একমাত্র উপায় হলো শক্তি ও প্রতিশোধের ভাষা? 


সুতরাং লোহার মোকাবেলা করতে হবে লোহা দিয়ে এবং শক্তির মোকাবেলা করতে হবে শুধুমাত্র শক্তি দিয়ে । 


কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আমাদের জন্য এটা প্রতিষ্ঠিত- এবং বাস্তবতাও এটার পক্ষেসাক্ষ্য ও সমর্থন করে যে, যারা সমঝোতা এবং শান্তি 
(চুক্তি) চায়- তারা সুস্পষ্ট ক্ষতি, অপমানজনক পরাজয়, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের গোলামী করা এবং ত্বাগুতদের আনুগত্য ছাড়া কিছুই পায় 
না। আপনাদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে তাদের ব্যাপারে যারা মুসলিম নামধারী বিশ্বাসঘাতক শাসকদের কাছে এসব খোঁজে; তারা আমাদের 
মধ্য হতে নয় এবং আমরাও তাদের মধ্য হতে নই । বরং তারা আমাদের প্রধান শত্রু, কারণ তাদের মাধ্যমে কাফিররা আমাদের সাথে যুদ্ধ 


ক 


করছে এবং তাদের প্রতারণা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের অধিকার বলপূর্বক কেড়ে নিচ্ছে । কিভাবে এর ব্যতিক্রম হবে, যখন আল্লাহ 3% 
তাঁর কিতাবে বলেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন যে, তারা আমাদের সাথে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তা হল, 
“যতক্ষণ পৰ্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যদি তারা সামর্থ্য হয়... ৷” 


সর্বোচ্চ জিহাদ ছাড়া কোন সমাধান নেই । 
বিশ্ব শান্তি আমাদেরকে আর সন্তুষ্ট করে না । 
শত্রুর জন্য কোন শান্তি নেই । 
এটা একটি নীতিমালা এবং বিশ্বাস প্রত্যেক মুসলিমদের হৃদয়ে রয়েছে । 


যেহেতু জিহাদ উম্মাহর একমাত্র উপায়, প্রয়োজনীয় এবং আদেশকৃত ফরজ, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি আমার এক ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করে 
ঠিক করেছি- কিছু উপায় সম্পর্কে লিখতে যাতে করে প্রত্যেকে জিহাদে অংশগ্রহন করতে পারে এবং মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য করতে পারে 
এবং জিহাদের ট্রেনকে ক্ষমতাশালী করতে পারে যা দ্রতবেগে ছুটে চলছে ত্বাগুতদের চরম দান্তিকতাকে চূর্নবিচূর্ণ করার জন্য । 


২ সূরা বাকারা ২ ৪ ১২০ । 


আমরা এই প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছি, “জিহাদের অংশগ্রহণ এবং সহায়তার ৩৯টি উপায় ।” 


হে আল্লাহ! আমাদেরকে হিদায়াত, সাহায্য এবং সুদৃঢ়তা দান করুন এবং একে মানুষের কাছে গ্রহণীয় এবং উপকারী করে দিন । 


মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সালিম (ইসা আল-'আশীন); 


১৯/০৫/১৪২৪ হিজরী । 


১. জিহাদের জন্য নিয়ত করাঃ 


জিহাদের জন্য অন্তরে নিয়ত থাকা; অন্তরের খাটি নিয়্যত একজনকে জিহাদের জন্য সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করে | যখনই জিহাদের আহ্বানকারীরা 
আহ্বান করবে, “হে আল্লাহর সৈনিক!, (ঘোড়ার পিঠে) জিন পরাও” তখনই সেই মানুষটি জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্যে ঝাপিয়ে পরবে, 
যখনই তাকে আহবান করা হয় তখনই সে বেরিয়ে পরে এবং যখনই ভাইদের জন্য সাহায্য চাওয়া হয় তখনই সাহয্যের জন্য এগিয়ে আসে 


যেমনটি রসূল 4 বলেছেন “... এবং যদি তোমাদেরকে সামনে অগসর হতে বলা হয় তবে সামনে অথসর হও ” 


যদি সেই ব্যক্তি নিয়ত করে জিহাদে যাওয়ার জন্য এবং সে যেতে বা তা করতে ব্যর্থ হয় সে তখন এ কারণে ব্যথিত হয় যেরূপ আল্লাহ্‌ 3 
সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন যারা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছিলঃ 
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“আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা আপনার কাছে এসেছিল যেন আপনি তাদের বাহন দেন । আপনি বলেছিলেন, আমার কাছে 
এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো । তখন তারা ফিরে গেল আর তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বিগলিত হচ্ছিল এ 
দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা ব্যয় করতে পারে ।”* 


সুতরাং এটা তখনই হয় যখন জিহাদে অংশগ্রহন করার বিশুদ্ধ নিয়ত অন্তরে থাকে । যে দুঃখ ও অনুতাপ সে অনুভব করে তা হলো আল্লাহর 
রাস্তায় জিহাদ করতে না পারার কারণে । 


পক্ষান্তরে যখন জিহাদে অংশগ্রহনের পথ বন্ধ হয়ে যায় অথবা সে জিহাদের যাওয়ার যোগ্য নয়, সে ব্যক্তি এরূপ বলে “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর 
যিনি আমাকে জিহাদের আবশ্যকতা থেকে রক্ষা করেছেন । সে আসলে এ ব্যক্তির ন্যায় যে জিহাদকে ঘৃণা করে এবং সে তা চায় না; সে 
মুনাফিকদের মত যারা জিহাদকে ঘৃণা করে এবং তারা (জিহাদের জন্য) অগ্রসর হয় ঘৃণা নিয়ে । যদি তারা সম্মুখে অগ্রসরও হয়, তারা 
সেনাবাহিনীকে নিরুৎসাহিত করে এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে পলায়ন করে | আল্লাহর শপথ! উভয়ের মাঝে কি পরিষ্কার পার্থক্য যে, 
একদল জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে এবং কিতাল করতে অপারগ হলে ব্যথিত হৃদয়ে কাদে এবং অপরজন যুদ্ধে না যাওয়ার অযুহাত বা কারণ 
খুঁজে পেলে নিজের আনন্দ ও খুশি লুকিয়ে রাখে; আল্লাহ্‌ তা'য়ালা গোপনীয় ও অন্তরে লুকায়িত সব কিছুর খবরই জানেন । 


জিহাদে যাওয়ার নিয়্যত মানুষের মুনাফিকীর বৈশিষ্ট্যকে মুছে ফেলে যেরূপ “সহীহ্‌ মুসলিম'-এ আবু হুরায়রা 4 হতে বর্ণিত আছে যে, 


রসূলুল্লাহ 4% বলেছেন, “যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ না করে মৃত্যু বরণ করে অথবা জিহাদ করার নিয়ত না রেখে মৃত্যু বরণ করে তখন সে 


মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যু বরণ করে ।” 


* সুরা তওবা ৯৪৯২। 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ্‌ (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “...ছোট মুনাফিকী (নিফাক) হলো কাজের মাধ্যমে মুনাফিকী । 
উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি যখন কথা বলে মিথ্যা বলে অথবা ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে অথবা আমানত রাখলে খিয়ানত করে অথবা যখন ঝগড়া 


করে অশ্মীল ভাষা ব্যবহার করে... আর জিহাদ ত্যাগ করা এর অন্তর্ভুক্ত কারণ এটা মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য । রসূল 4 বলেছেন, “যে 
আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ না করে মৃত্যু বরণ করে অথবা জিহাদ করার নিয়ত না রেখে মৃত্যু বরণ করে তখন সে মুনাফিকীর একটি শাখার উপর 
মৃত্যু বরণ করে ।” এবং আল্লাহ্‌ সুরা 'বারা*আ”" (আত্-তাওবা) নাযিল করেছেন যা “উম্মোচণকারী* (আল-ফাদিহাহ) হিসাবেও পরিচিত, কারণ 


তা মুনাফিকদের মুখোশ উম্মোচন করে দেয় । সুতরাং আল্লাহ্‌ এ সূরায় মুনাফিকদের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছেন, এবং তাদের কাপুরুষতা এবং 
জিহাদ পরিত্যাগের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন । আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের কৃপণতা ও সম্পদের প্রতি তাদের মোহের বর্ণনা দিষেছেন। 


তাদের দু'টি মারাত্মক ব্যাধি হল কাপুরুষতা ও কৃপণতা । আল্লাহ্‌ ষ্ঠ বলেছেনঃ 
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“প্রকৃত মু'মিন তো তারাই, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি, অতঃপর কখনও সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে 
নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যবাদী লোক ।” 


সুতরাং তিনি ঈমানদারদের সংজ্ঞা তাঁর উপর ঈমান আনা ও জিহাদ করার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । আল্লাহ্‌ গু আরও বলেছেনঃ 
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“যারা আল্মলাহে ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তারা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে আপনার কাছে অব্যহতি লাভের 


অনুমতি প্রার্থনা করে না । এবং আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে ভাল জানেন । আপনার কাছে অব্যহতির অনুমতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই 
যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত । ফলে তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ৮৫ 


আল্লাহ্‌ আমাদের জানাচ্ছেন যে ঈমানদাররা কখনও রসূলের কাছে জিহাদ থেকে অব্যহতি লাভের জন্য অনুরোধ করেনি বরং যারা ঈমানদার নয় 
তারাই এরূপ প্রার্থণা করেছিল । সুতরাং তার ব্যাপারে কী হবে, যে এটা (জিহাদ) আল্লাহর রসূল £ -এর অনুমতি ছাড়াই বর্জন করে?” 


* সূরা হুজুরাত ৪৯ ৪ ১৫। 
« সূরা তাওবা ৯ 8 88-৪8৫ । 
* মাজযু আল ফাতাওয়া; ২৮/৪৩৬ । 


অতএব, হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা! সাবধান হও! সাবধান হও! মুনাফিক হওয়া থেকে অথবা নিফাকী নিয়ে মৃত্যু বরণ করা থেকে । যারা 
নিজেরা জিহাদ করেনা অথবা মুজাহিদীনদের ভত্সনা করে অথবা তাদের উপর বিভিন্ন রকম নিন্দা করে; যেমনঃ তারা খুবই অসহিষ্ণু, উপদেশ 
গ্রহণ করে না, তাদেরকে আমরা বলবঃ 


হে তুমি যে আমাদের যুবকদের জিহাদের বিরুদ্ধে ভর্সনা কর, তোমার অপবাদ এবং বর্জনকে ফিরিয়ে রাখ 
যে জান্নাতের বাগান ও এর উপাদান সমূহ কামনা করে এবং নিরবচ্ছিন্ন সাহাবাদের পথে চলছে সে কি অপবাদ যোগ্য? 
যে এ জীবন এবং এর সারশুন্যতা পরিত্যাগ করেছে এবং উভগু দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গিয়েছে এবং সামনে এগিয়ে গিয়েছে সেকি অপবাদ যোগ্য? 
যে তার জীবন আল্লাহর জন্য সোপর্দ করেছে, যার মাধ্যমে খুঁজেছে ফিরদাউস-সর্বোভম গন্তব্যস্থল, সে কি অপবাদ যোগ্য? 
সুতরাং তোমার ভর্সনা হতে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের রেহাই দাও 
সাবধান হও! মুনাফিকীর বর্ণনার ব্যাপারে, সাবধান হও! 
যে যুদ্ধ করে না অথবা যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করে না এবং মৃত্যু বরণ করে, বরন করল এক শোচনীয় মৃত্যু ।। 


নিশ্চয়ই আমাদের সম্মান রয়েছে জিহাদের রাস্তায় এবং এটা পরিত্যাগ করে আমরা আজ লাঞ্চিত এবং যাপন করেছি এক হীন জীবন । 


২. খালিছভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করাঃ 


আল্লাহ্‌র কাছে শাহাদাত কামনা করতে হবে সততা, একনিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতার সাথে । কারণ যে ইখলাছের (সততার) সাথে আল্লাহর কাছে 
শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন, এমনকি যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যু বরণ করে; যেমনটি সহীহ্‌ মুসলিমে 


বর্ণিত আছে যে, আনাস বিন মালিক ৫৯ বলেছেন যে, রসূল 4 বলেছেন, “যে ইখলাছের সাথে শাহাদাহর আকাঙ্খা করে, তাকে তা দেয়া 


হয়, যদিও সে তা অর্জন করেনি ।” অন্য একটি বর্ণনায় আছে, “...আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন এমনকি যদিও সে নিজ বিছানায় 


মৃত্যু বরণ করে ।” 


শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ আয্যাম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “এ হাদীস দু'টির অর্থ হলো এই, যদি কেউ আল্লাহর কাছে ইখলাছের সাথে 
শাহাদাত চায় তাকে শহীদের পুরষ্কার দেয়া হয় যদিও সে নিজ বিছানায় (মৃত্যু বরণ করে)... ৷” 


শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ আয্যাম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) আরও বলেছেন, “...কিন্তু সততা বা নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের কামনা করার অর্থ হলো 
যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া ৷” 
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যেহেতু আফগানিস্তানের জিহাদের ১০ বছর গত হয়েছে, এবং যখন সেখানে যাওয়ার রাস্তা নিরাপদ, নিশ্চিত এবং সীমানাসমূহ খোলা ছিল 
তথাপি যে পেশওয়ারের দিকে (জিহাদের জন্য) যায়নি, তার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, সে কি এটা ভেবে বসে আছে যে, 


সে ইখলাসের সাথে শাহাদাতের আকাঙ্খা করেছে? আপনারা কি দেখেননি সেই বেদুইনকে যে রসূল 4 -কে বলেছিল, “আমি কি আপনাকে 


অনুসরণ করব এবং এখানে আঘাত প্রাপ্ত হব যাতে করে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি, এই বলে সে নিজ গদানে ইশারা করে?” 
বেদুইনটি পরবর্তীতে গর্দানের যে অংশে সে ইশারা করেছিল সেখানে আঘাত প্রাপ্ত হয় । রসূল 4 বলেছিলেন, “সে আল্লাহর প্রতি সত্যবাদী 
ছিল, আল্লাহও তার প্রতি সত্যবাদী ছিলেন ।” 


শাহাদাতের সত্যিকারের আকাঙ্খা হলো এ রকম যে, তা কোন ব্যক্তিকে বিক্ষোভ বা যুদ্ধের ঝনঝনানির কাছে নিয়ে যায় । এই শাহাদাহ হচ্ছে 
তাদের বিপরীত যারা দ্বীনকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে হেয়ালিপনা করে অথবা অলস অবস্থায় বসে আছে এবং জিহাদের আহবানকারির আহবানে 
যারা সাড়া দিচ্ছে না । বরং তাদের (যাদের শাহাদার আকাঙ্খা আছে) জিহ্বা পুনরাবৃত্তি করে বলে, 


“আমার রব! তোমার সাহায্যে আত্মাসমূহ জানাতে যায়, সুতরাং হে আমার ইলাহ, আমার রক্ত জিহাদে বহিয়ে দিন । 
যেহেতু আমার পাপসমূহ আমাকে ছেয়ে ফেলেছে এবং আর কিছুই নেই শাহাদাহ ছাড়া যা সেগুলোকে পারে মুছে দিতে ॥ 
আমার রব! আমার রব! আমি শাহাদাত খুঁজে বেড়াই সুতরাং আপনার গুণাবলীর গুণে আমার অনুরোধটি রাহা করুণ হে দয়াময় ।” 


সুতরাং আল্লাহ্র সাথে সত্যবাদী হও এবং একনিষ্ঠ হয়ে যাও যেন তিনি তোমাকে তাঁর রাস্তায় শাহাদাহ দান করেন- শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে 
এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে না যেয়ে জিহাদে যাওয়ার সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় কর, এবং জেনে রাখ যে, একনিষ্ঠ শাহাদাহ্‌ প্রার্থণাকারী হল সেই 
ব্যক্তি যে শাহাদাহ অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল স্থান খুঁজে বেড়ায় এবং অনবরত তা অন্বেষন করে । সে এমন ব্যক্তি নয় যে ঘুমিয়ে থাকে 
যতক্ষণ না পর্যন্ত শাহাদাহ্‌ তার কাছে এসে ধরা দেয় । 


তুমি সাফল্য কামনা কর, কিন্তু সে পথে চল না! 


নিশ্চয়ই, কোন শুষ্ক মাটির উপর কোন জাহাজ চলতে পারে না । 


* সূরা তাওবা ৯ ৪ ৪৬ । 
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৩. নিজে জিহাদে যাওয়াঃ 


নিজে থেকেই আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়া এবং এক্ষেত্রে আলসেমী বা দেরী না করা, কারণ জিহাদ ছেড়ে পিছনে পড়ে থাকা হল পরকালের 
উপরে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া । 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হল আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে প্রশংসনীয় পন্থা এবং এর শ্রেষ্ঠতু কারো কাছে গোপন নয় । ইহার 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা কুরআন এবং সুন্নাহ এ উল্লেখ রয়েছে; স্বশরীরে জিহাদে অংশ গ্রহণ এবং শহীদের ও শাহাদাতের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অনেক আয়াত 
রয়েছে যার পর্যালোচনা এই লেখনীকে আরো দীর্ঘ করে দিবে কুরআনে সন্তরটির বেশী আয়াত রয়েছে জিহাদের উপর এবং সুন্নাহ্‌-এ 
হাদীসের আলিমগণ তাদের লেখার মধ্যে জিহাদ, এর নিয়ম এবং শ্রেষ্ঠত্বকে বিভিন্ন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন । 


যখন ‘জিহাদ’ শব্দটি উল্লেখ করা হয় তখন তা ক্বিতাল” -কেও বুঝায় । ইবন রুশ্দ বলেছেন, “...যখন ‘জিহাদ’ শব্দটি উল্লেখিত হয়, এর অর্থ 
দাড়ায় স্বশরীরে তলোয়ার দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আত্মসমর্পণ করে অথবা অপমানিত অবস্থায় নিজ হাতে 


সুতরাং কেউ এই শব্দ দ্বারা সাধারণ ভাবে এটা বুঝাতে পারবে না যে, এর অর্থ হল নফস্‌ -এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা (জিহাদ আন-নাফ্স) 
অথবা জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করা অথবা কলম দ্বারা জিহাদ করা অথবা আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা (দোওয়াহ্‌) । এটা সত্যি যে এই কাজগুলো 
হল ভাল আমল এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য কিন্তু ইসলামিক পরিভাষায় ‘জিহাদ’ দ্বারা এই অর্থগুলোকে বুঝায় না যদি না বিশেষ ভাবে সেই 
গুলোর উল্লেখ করা হয় । সবচেয়ে ভাল আমলগুলোর একটি হলো ‘জিহাদ’ । 


রসূলুল্লাহ £% -কে প্রশ্ন করা হয়েছিল “মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?” তিনি 4 বললেন, “একজন ঈমানদার যে নিজের সম্পদ ও জান দ্বারা 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে ।” তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, “এরপর কে?” তিনি £ বললেন, “পাহাড়ী উপত্যকায় বসবাসকারী ঈমানদার 


যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার অনিষ্ট থেকে মানুষকে রক্ষা করে ।”৯ 


তিনি % আরও বলেছেন, “নিশ্চয়ই, জানাতে একশত স্তর আছে যা আল্লাহ্‌ মুজাহিদীনদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন; প্রতিটি স্তরের 


মধ্যকার ব্যবধান হল আকাশ ও জমিনের ব্যবধানের ন্যায়, সুতরাং যদি তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থণা কর, তবে জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য 
প্রার্ঘণা কর, কারণ সেটি হল জান্নাতের সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ স্তর, এবং এর উপর পরম করুণাময়ের আরশ এবং এ থেকে জান্নাতের নদীগুলো 


৮ 


যুদ্ধ ৷ 
৯ সহীহ বুখারী । 
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প্রবাহিত হয় ।”১ তিনি ॥ু বলেছেন, “যারপা সমূহ আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) ধুলিপূর্ণ হয়, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে 


দিবেন”১, 


তিনি 4 আরও বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় উটের পিঠে যুদ্ধ করে, তার জন্য জারাত অবধারিত । যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং নিষ্ঠার 


সাথে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ার জন্য প্রার্থণা করে এবং অতঃপর মৃত্যু বরণ করে কিংবা নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে । 
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হয় বা আঘাত প্রাপ্ত হয়, পুনরহ্থানের দিবসে সেটি (আহত স্থান) জ্বলজ্বল করবে, সেটার রং হবে জাফরানের 
রঙের ন্যায় এবং এর ঘ্রাণ হবে মিশকের ঘ্বাণের ন্যায় এবং যার একটি যন্ত্রণাপূর্ণ ক্ষত রয়েছে যা থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় আল্লাহর পথে প্রাপ্ত 
আঘাতের কারণে, তবে সে শহীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সূচক প্রতীক লাভ করবে !”*২ 


জেনে রাখ যে, শ্রেষ্ঠতম কাজ হল কাফির ও পথন্রষ্ঠ মানুষদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা 
এবং এটি আমার দয়ালু রবের নিকট সবচেয়ে প্রিয় যা আল-বুখারী হতে বর্ণিত 
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ জানাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন সেখানকার আধিবাসীর জন্য হাজার হাজার স্তর 
যেগুলোর মধ্যকার ব্যবধান হল আসমান ও জমীনের ব্যবধানের সমান । 
এবং যে নিজের পাঙলো জিহাদে ধূলো-মলিন করল সে আমার রবের দ্বারা স্তবূ করা শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, 


এবং যে উটনীর পিঠে থেকে যুদ্ধ করে যুদ্ধের ঢাল স্বরূপ বা পশ্চাদভাগের রক্ষাকারী হিসেবে সে তার জন্যে জান্নাতের প্রতিদান ও পুরষ্কার 
অবধারিত করে নিয়েছে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুধু আল্লাহ্‌র জন্য । 


এবং শ্রেষ্ঠ জীবন হল নির্জন পাবর্ত উপত্যকার অথবা তলোওয়ার এবং তীরের ছায়ার জীবন । 
জিহাদের দ্বারা শত্রুরা ভীত হয় এবং বর্শার অথভাগ দ্বারা পতাকা উত্তোলিত হয় 
এবং মহৎ গুনের মূল হচ্ছে জিহাদ এবং কেউই তা পরিত্যাগ করে না যার ভাল বিচার শক্তি রয়েছে । 


যে ব্যক্তি কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া পিছনে থেকে যায় সে কখনই এ ব্যক্তির সমান নয়, যে বিপদের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনের দিকে ছুটে 
যায়, 


১ সহীহ বুখারী । 
৯ সহীহ আল-জামী; ৫৪১৯ । 
*২ আবু-দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ এবং সহীহ আল-জামী; # ৬২৯২ । 
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অথবা যে দিনের বেলায় সিয়াম পালন করে এবং সারা রাত সালাতে দাঁড়িয়ে কাটায় । এই মানোন্নয়ন এবং অনুরাগ সাথে থাকে স্মরণ এবং 
পাঠের গ্রন্থ (আল-কুরআন) 


এবং এরপর সেই দাসদের আর কোন পছন্দ নেই, কোন রকম হৃদয়ের প্রকম্পন অথবা সন্দেহ ব্যতিত আত্মসমপর্ন করা ছাড়া 
এবং জিহাদের পতাকা সামনে এগিয়ে যাবে যে স্থান থেকেই তুমি দাঁড়িয়ে যাও না কেন? সুতরাং এর সাথে লেগে থাক ॥ 
যুদ্ধ ও লড়াইয়ের মাঝে সুখ খুঁজে নাও এবং তুমি পুরষ্কার ও সফলতা লাভ করবে ॥ 
এবং নিরুৎসাহকারী অথবা ছদ্দবেশী ইবাদাতকারী অথবা আলিমগণের কথার দ্বারা নিবৃত্ত হয়ে যেও না। 


এবং স্মরণ কর সৌভাগ্যবান আলিমগণের সতকর্বাণীকে (আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আল-মুবারাক, আল-ফুদাইল ইবন আইয়্যাদ) এবং তুমি বুঝতে 
পারবে যৌক্তিকতার ব্যাপ্তি । 


৪. নিজের সম্পদ দ্বারা জিহাদ করাঃ 
সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার অর্থ হল তা আল্লাহর পথে মুজাহিদীনদের জন্য এবং জিহাদ করার জন্যে যা কিছুর প্রয়োজন তার জন্যে ব্যয় করা । 


শাইখ ইউসুফ আল-উয়াঈরী (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “কুরআনে জিহাদের আয়াতগুলোতে প্রায়শই সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার 
কথা পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং স্বশরীরে জিহাদ করার আগে সম্পদের জিহাদ উল্লেখ করা হয়েছে । তবে কোনো ভাবেই এর অর্থ এই দাড়ায় না 
যে এটার (সম্পদের জিহাদ) মর্যাদা বেশী! বরং এটা এই ভাবে বর্ণনা করার কারণ হল সম্পদের জিহাদ হল এমন এক জিহাদ যার দ্বারা পুরো 
উম্মাহ অংশগ্রহন করতে পারে । মানুষের পর্যাপ্ততা তখনই হয়ে যায় যখন উম্মাহর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক (জিহাদের জন্য) সামনে 
এগিয়ে আসে । কিন্তু মুজাহিদীনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ পাওয়া যাবে না, যদি না পুরো উম্মাহ্‌ এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে না নেয় এবং জিহাদের 
নিয়ন্ত্রক মুজাহিদীনদের জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় না করে । সুতরাং সমাজে যারা নিজেদের জান দ্বারা জিহাদ করেতাদের তুলনায় সম্পদের 
মাধ্যমে যারা জিহাদ করে তারা সংখ্যায় অনেক বেশি হয় । এজন্য জিহাদের আয়াতগুলোতে প্রথমে সম্পদের মাধ্যমে জিহাদের কথা উল্লেখ 


করা হয়েছে কারণ উম্মাহর এ অংশের (পুরুষ এবং নারী, যুবক এবং বড়, অল্প বয়স্ক এবং বৃদ্ধ) বিশালতার কথা চিন্তা করে ৷ আল্লাহ্‌ খু -ই 


সবচেয়ে ভাল জানেন । 


সম্পদের জিহাদের ক্ষেত্রে মুমিনদের জন্য জরুরী নয় যে অনেক বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হবে । বরং, সে সেই পরিমাণ ব্যয় করে যার দ্বারা 
সে মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে ওজর পেশ করতে পারে | কারণ সম্পদের জিহাদ যদি ফারদ-উল-আইন* হয়ে যায়, তবে লক্ষ্য হল নিজেকে 
সেই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করা যা তোমার কাঁধে বোঝাস্বরূপ ঝুলে আছে এবং সে পরিমাণ ব্যয় করা যা তোমাকে মহিমান্বিত আল্লাহর 


১» ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা | 
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সম্মুখে দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করবে বলে তুমি বিশ্বাস কর; যদিও তা পরিমাণে খুব অল্পও হয় । যেহেতু রসূলুল্লাহ 4 বলেছেন, “এক 
দিরহাম একশ হাজার দিরহামের চেয়ে বেশী (পুরক্কারের ক্ষেত্রে) ।” সুতরাং তাকে | প্রশ্ন করা হলো, “হে আল্লাহর রসূল! এটা কিভাবে 


সম্ভব?” তিনি 4&£ু বললেন, “এক ব্যক্তি যার দু'টি দিরহাম আছে আর সে তা থেকে একটি নেয় ও দান (সাদকা) করে দেয়, এবং অপর ব্যক্তি 


যার অনেক সম্পদ রয়েছে এবং সে তার বিশাল সম্পতি থেকে একশ হাজার দিরহাম নেয় এবং সাদাকা করে দেয় ।”৯, 


আল্লাহর শপথ! সাদাকা কখনই তার পরিমানের উপর ভিত্তি করে গ্রাহ্য হয় না, বরং এটি গ্রাহ্য হয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে, যেমনটি আল্লাহর 
রসূল 4 -কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “কোন দানটি সর্বশেষ্ঠ?” তিনি 4 বলেছেন, “সেই দান যা এমন ব্যাক্তির প্রচেষ্টার মাধ্যমে আসে যার 
কাছে খুব সামান্যই (সম্পদ) রয়েছে /”** অর্থাৎ সে ব্যক্তির সাদাকা যার কাছে খুব বেশী সম্পদ নেই এবং এ সম্পদ তার ভীষন প্রয়োজন । 


সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং দান কর যতটুকু তুমি দান করার ক্ষমতা রাখ, শুধু একবার নয় বরং জিহাদের জন্য তোমার আয়ের একটি অংশ 
নিয়মিত ভাবে সাদাকা কর এই ভেবে যে জিহাদ চলছে এবং মুজাহিদীনদের অর্থের প্রয়োজন ৷” 


৫. যারা জিহাদে যাচ্ছে তাদের প্রস্তুত হতে সাহায্য করাঃ 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং মুজাহিদীনদের সাহায্য করার অন্যতম একটি মাধ্যম হল জিহাদে যাবার জন্য মুজাহিদীনদের প্রস্তুত করা এবং 


এর মর্যাদার ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীসে রসূল 4 কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। 


“যে ব্যক্তি একজন মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করার জন্য) বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত করে, প্রকৃতপক্ষে সেও জিহাদ করল এবং যে 
ব্যক্তি মুজাহিদীনদের পরিবারকে ভালোভাবে দেখাশোনা করে যাদেরকে সে ছেড়ে গিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেও জিহাদ করল 1” 


“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য কোন মুজাহিদকে প্রস্তুত করল সে ব্যক্তি তার (মুজাহিদের) সমান পুরষ্কার পাবে কোন প্রকার হাস 
(মুজাহিদের পুরুষ্কার একটুকুও কমবে না) ছাড়াই ।”১; 


এটা কোন ব্যক্তির (যেমন অন্ধ, খোঁড়া) জন্য এক বিশাল সুযোগ যদি তাকে জিহাদ যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয় কারণ তার সুযোগ রয়েছে 
কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত করার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার প্রতিদান লাভ করার । এতে কোন সন্দেহ 


* আহমাদ ও নাসাঈ । 
* আহমাদ ও আবু দাউদ 
* বুখারী ও মুসলীম 
** ইবনে মাজাহ এবং হাদীসটি সহীহ । 
১৫ 


নেই যে এটি হল শ্রেয় এবং মহৎ কাজের দরজাগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী দরজা এবং সবচেয়ে উত্তম ক্ষেত্র যেখানে কারও সাদাকা এবং 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে । আরো বলা যায়, এটি আল্লাহর রাস্তায় (ফি সাবিলিল্লাহ্‌) থাকার একটি মাধ্যম । 


এটা নারীদের জন্যও একটি সুযোগ যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পারছেন না কারণ এটা তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে যে সে তার সম্পদ, 
গহনা এবং অন্যান্য যা কিছু আছে তা ব্যয় করে মুজাহিদদের প্রস্তুত করার মাধ্যমে এই অসামান্য পুরস্কারের অংশীদার হওয়ার । ইসলামের 
প্রাথমিক যুগ ও পরবর্তী অন্যান্য যুগের নারীরা এক অসামান্য দায়িত্ব পালন করেছিল এবং আমরা এখানে বীর শহীদ কমান্ডার আবু জাফর 
আল-ইয়ামেনির (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ধন করুন) বোনের ঘটনা উল্লেখ না করে পারলাম না যা তার জীবনীতে (09092.001 
ওয়েবসাইটে) উল্লেখ করা হয়েছে, “সে তার সব সোনা বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে তাকে (আবু 
জাফর) (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করেছিলেন ।” 


সুতরাং এই ধরনের নারীরা আজ কোথায়? আবার (এই ধরনের) পুরুষেরাও কোথায়? 
অনুরূপভাবে, এক্ষেত্রে তাদের জন্যও সুযোগ রয়েছে যাদের নিজেদের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা নেই, কিন্তু সে অন্যদের কাছ থেকে 
তাদেরকে (মুজাহিদীনদের) দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে মুজাহিদদেরকে প্রস্তুত করতে পারে । রসূল 4৫ বলেছেন, “যে ব্যক্তি একটি ভাল 


কাজে সাহায্য করল, সে এ ব্যক্তির মত যে কাজটি সম্পাদন করল ।” 


৬. মুজাহিদীনগণ তাদের যে সকল পরিবারবর্গকে রেখে গেছেন তাদের দেখাশোনা করাঃ 


তাদের প্রয়োজন ও বিষয়াদির দেখাশোনা করার ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত হাদিসটির অবশিষ্ট অংশ আবারও বর্ণনা করছি, যেখানে রসূল 4 


বলেছেন, “...যে ব্যক্তি মুজাহিদীনদের রেখে যাওয়া পরিবারবর্গের ভালোভাবে দেখাশুনা করল, প্রকৃতপক্ষে, সে জিহাদ করল ।” 


তার এই মহৎ ও প্রশংসনীয় কাজের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা হল রসূল 48 -এর কথা, “যে ব্যক্তি এ ব্যক্তির পরিবারকে সুন্দরভাবে 
দেখাশুনা করল যে বেরিয়ে পড়েছে (জিহাদের জন্য), তবে এ ব্যক্তির পুরক্কারের অর্ধেক সে পাবে ।”৯ 

মুজাহিদদের পরিবারের যত্ন নেওয়া, তাদের দেখাশুনা করা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তাদের চাহিদা পূরণ করা হল মুজাহিদদের অধিকার 
এ সকল লোকদের উপর যারা তাদের পরিবারের মত একই স্থানে বসবাস করছে, যেরূপ রসূল 4 -এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, “যারা 


(জিহাদে না গিয়ে) পিছনে পড়ে থাকে এ সকল লোকদের জন্য মুজাহিদীনদের ভ্রীগণ এইরূপ নিষিদ্ধ যে রূপ তাদের মায়েরা তাদের 
জন্য নিষিদ্ধ । যারা পিছনে পড়ে থাকে, তাদের মধ্য থেকে যাকে মুজাহিদীনদের পরিবারের দেখাশুনা করার জন্য বিশ্বাস করা হয় এবং 


* মুসলিম ও আবু দাউদ । 


১৬ 


সে সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তাকে বিচারের দিবসে মুজাহিদীনদের সামনে আনা হবে এবং বলা হবে যে সে তোমার পরিবারের ব্যাপারে 
তোমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, সুতরাং তুমি তার ভাল কাজগুলো থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নিতে গার । সুতরাং সে তার ইচ্ছে মত 
তার ভাল কাজ গুলো (আমলনামা) নিয়ে নিবে । সুতরাং তুমি কি মনে কর (এরপর তার ভাল আমলগুলি থেকে আর কি অবশিষ্ট থাকবে)?” 


তাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে জিহাদ করে না, অথবা কোন মুজাহিদকে প্রস্তুত করে না অথবা মুজাহিদদের ছেড়ে 
যাওয়া পরিবারের দেখাশুনা করে না । সুতরাং যদি মুসলিমরা জিহাদের সময়ে এই তিনটি বিষয়ের একটিও পালন না করে, তখন তারা আল্লাহ্‌র 


শাস্তির যোগ্য হয়ে যায় যেরূপ রসূলুল্লাহ 4&%ু বলেছেন, “যে ব্যক্তি জিহাদ করে না, অথবা কোন মুজাহিদকে প্রস্তুত করে না, অথবা 


মুজাহিদদের ছেড়ে যাওয়া পরিবারবর্গকে সুষ্ঠুভাবে দেখাশুনা করেনা, তাহলে পুনরহ্থান দিবসের পূর্বে আল্লাহ্‌ তাকে আকস্মিক বিপধর্য় দ্বারা 


২০ 


আঘাত করবেন । 


শাইখ আবু বাসীর বলেছেন, “সুতরাং মুমিনদের জন্য এটি বৈধ নয় যে সে এই তিনটির বাইরে অন্য কিছু করবে; হয় সে আল্লাহ্‌র রাস্তার 
জিহাদ করবে অথবা সে মুজাহিদদের ছেড়ে যাওয়া পরিবারবর্গের সুষ্ঠু দেখাশুনা করবে, অথবা সে মুজাহিদদেরকে আল্লাহর পথে বেরিয়ে 
যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে এবং যদি সে এই তিনটির মধ্যে একটিও না করে, তবে সে যেন পুনরুথান দিবসের পূর্বে তার পথে কোন 


& ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়!” 


আকস্মিক বিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করে, যেই বিপর্যয়ের ব্যপ্তি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌ £ 


৭. শহীদের পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাঃ 
এর মধ্যে তাদের বিধবা স্ত্রীদের সাহায্য করা এবং তাদের সন্তানাদি ও আত্মীয় স্বজনের পরিচর্যা করা অন্তর্ভুক্ত | 


সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে জিহাদকে সহায়তা প্রদান করতে চাও এবং তাদেরকেও সহায়তা প্রদান করতে চাও যারা তোমাদের স্থলে জিহাদ 
সম্পাদন করেছে, তবে তোমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে শহীদের পরিবারকে ভরণ-পোষণ দাও, যেভাবে রসূল 4 মু'তার যুদ্ধে জাফর বিন আবি 
তালিবের শাহাদাতের কথা জানতে পেরে তার পরিবারের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন এবং তার নিজের পরিবারকে বলেছিলেন, “জাফরের 
পরিবারের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর, কারণ যে (বিষাদ) ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা তাদেরকে আচ্ছন করে রেখেছে ।১ ইবনে কাসীর 
(আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন), রসূল 4 ও জাফর ২০৯ -এর সন্তানদের কাহিনীটি আহমাদে বর্ণিত হাদীসের সাথে উল্লেখ করেছেন 


যেখানে আসমা বিনত উমাইস বলেছেন, “যখন জাফর ৭৯ এবং তার সঙ্গীরা শাহাদাত বরণ করেন, তখন আল্লাহর রসূল Log আমার ঘরে 


১ মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ এবং নাসাঈ । 
২ আবু দাউদে বৰ্ণিত এবং সহীহ । 
২১ আবু দাউদ ও তিরমিযী । 
১৭ 


87845477579 


এবং সেগুলো ঘষেমেঝে পরিষ্কার করছিলাম (চামড়াগলো) ।” আল্লাহর রসূল 4 বললেন, “জাফরের সন্তানদের আমার কাছে নিয়ে আস ।” 


আমি যখন তাদেরকে তার কাছে নিয়ে আসলাম তখন তিনি তাদের ঘ্রান নিলেন এবং তাঁর দু'চোখ অশ্রু শিক্ত হয়ে পড়ল তখন আমি বললাম, 
75877577757 


সঙ্গীদের কোন সংবাদ পৌঁছেছে?” তিনি 4 বললেন, “হ্যাঁ, তারা আজ শাহাদাত বরণ করেছে ॥” সুতরাং আমি উঠলাম এবং চিৎকার করে 
অন্য নারীদের কাছে ছুটে গেলাম, ফলে আল্লাহর রসূল 4 তার পরিবারকে বললেন, “জাফরের পরিবারকে উপেক্ষা কর না । তাদের জন্য 


কিছু খাবার তৈরী কর কেননা তারা তার শোকে আছন ।” 


সুতরাং আসুন, আমরা আল্লাহর রসূল 4 -কে উৎকৃষ্ট উদাহরণ রূপে নেই এবং শহীদদের পরিবার, বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানদের দেখাশোনার 
দায়িত্ব নেই এবং তাদের সাহায্য করি । তাদের সন্তানদের সাহায্য করতে হবে এবং সমস্ত খারাপ ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে তাদের রক্ষা 
করতে হবে, যদি সে পুনরায় বিয়ে করতে চায় তবে তার বিধবা স্ত্রীকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তির (যে ভরণ-পোষণ করতে পারবে) সাথে বিয়ে 


দিতে হবে, যেরূপ জাফর ৬ -এর বিধবা স্ত্রী আসমা বিনত উমাইসকে ২৬৬১৯, যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্ধারিত সময় 


(ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর) অতিক্রম হওয়ার পর আবু বকর আস-সিদ্দীক ২৫ সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল । সুতরাং, এগুলো সবগুলোই হল 


আমাদের উপর শহীদের হক্ব বা অধিকার এবং এগুলো অনেক সহজ কাজ যেগুলোর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে অসামান্য পুরস্কার । 


এই শহীদগণ তাদের জীবন ও আত্মাকে উৎসর্গ করেছেন এই দ্বীনকে সাহায্য করতে এবং আল্লাহর কালিমাকে উচু করে তুলে ধরতে । সুতরাং 
কমপক্ষে যা আমরা তাদের জন্য করতে পারি তা হল তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবার, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা 
করা । এর ফলে হয়ত আল্লাহ্‌ আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং আমাদেরকে শহীদদের দলে অন্তর্ভূক্ত হতে সুযোগ দিবেন । 


৮. আহত এবং কারারুদ্ধ মুজাহিদীনদের পরিবারের দেখাশুনা করাঃ 


জিহাদ-কে সহায়তা করা ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আরেকটি হল তাদের মধ্যকার কারার্ধ এবং আহত 
মুজাহিদীনদের পরিবারের ভরণ-পোষণ করা,কারণ তারা নিজেরা তা (ভরণ-পোষণ) করার জন্য উপস্থিত নেই এবং তাদের পরিবারের সাহায্য 
প্রয়োজন ৷ সুতরাং তাদেরকে একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না । বরং তাদের দেখাশুনা করা এবং তাদের বিষয়াদির খবরা-খবর নেয়া বাধ্যতামূলক, 
কারণ তাদের অবস্থাও ঠিক মুজাহিদ ও শহীদদের পরিবারের মত । 


কারাবন্দীদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত কারণ (কারাবন্দী) সন্তানের জন্য তাদের মানসিক যন্ত্রণা অনেক 
বেশী হয় । যখনই তারা তাকে (কারাবন্দী সন্তানকে) স্মরণ করে তখনই তাদের দুঃখ ও তাদের (কারাবন্দী) সন্তানের নিয়তি (ভাগ্যে কি ঘটতে 
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যাচ্ছে) জানার আকাঙ্খা বারবার পুনরুজ্জীবিত হয় । সুতরাং এটা খুবই জরুরী যে তাদেরকে সবর করতে ও ইসতিকামাত (অটল) থাকার জন্য 
বলা এবং আমরাও এই সংকটময় মৃহূর্তে তাদের পাশে আছি তা জানিয়ে দেয়া । 


দেখা যায় যে, কারাবন্দী কিছু ভাইদের স্ত্রীরা যখন আশে-পাশের সমাজের চাপের সম্মুখীন হয়, তখন কিছু মূর্খরা তাদের স্বামীদের নিয়ে হাসি- 
ঠাট্টা করার মাধ্যমে তাদের উত্যক্ত করে এবং তাদের সুযোগের অপব্যবহার করে । এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটা তেমন ব্যক্তির দ্বারাই 
সংঘটিত হয় যার কোন চরিত্র বা নৈতিকতা নেই । তাই কারাবন্দী ভাইদের স্ত্রীদের পাশে সাহায্যকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং অবলম্বন বা 
সমর্থনকারী হিসেবে এবং ধৈর্য্য ধরার সাহস দানকারী হিসেবে দাড়ানো ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই । এবং আল্লাহ্‌ তাঁর দাসকে 
ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকবে । 


৯. মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাঃ 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে জিহাদের চালিকা শক্তি হল অর্থ যার মাধ্যমে জিহাদ এবং মুজাহিদীনরা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় । উম্মাহর মধ্যে 
একদল লোক অথবা পুরো উম্মাহ অর্থ সংগ্রহ করে যুদ্ধে অবস্থানরত অগ্রগামী মুজাহিদীনদের কাছে পাঠিয়ে দেয় । আর জিহাদে এই অর্থের 
প্রভাব কারও কাছেই অজানা নয় । এটাই বিশ্বের সকল কাফিরদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছে যেহেতু তারা চেষ্টা করে আসছিল মুজাহিদীনদের 
অর্থের উৎসগুলোকে বন্ধ করতে এবং তাঁদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে যাঁরা তাঁদের (মুজাহিদীনদের) সহযোগীতা করছে । তা সত্ত্বেও 
মুজাহিদীনরা তাদের পথের উপর অবিচল; কারণ “... তাঁরা তাদের দ্বারা ক্ষতিথন্ত হবে না যারা তাঁদের বিরোধিতা করে অথবা বিশ্বাসঘাতকতা 


করে ।” 


যখন জিহাদের ডাক দেয়া হয় এবং অন্যদেরকে এই (জিহাদের) জন্য ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয় তার মানে এই নয় যে, এটি একটি 
দাতব্য প্রতিষ্ঠান যা প্রত্যেক মানুষের কাছে দানের বাক্স পাঠাবে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য ৷ কারণ এটি হল একটি কার্ষক্ষেত্র যা প্রথমত (আল্লাহ্‌র 
পর) স্বয়ং এর উপরই নির্ভর করে যখন তা সৎকর্মশীলদের দান গ্রহন করে, তার পূর্বেই দাওয়াহ ও জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে 
তাদের সচেতনতার বহিঃপ্রকাশতাদের সহানুভূতি ও সদাচরণ মাধ্যমে । সুতরাং এটা আপোষ করার জন্য তারা নিজেকে নিচে নামায় না যা তার 


ঈমানকে কলঙ্কিত ও তাদের জিহাদকে বাধাগ্রস্থ করবে । এর মাধ্যমে তারা রসূলুল্লাহ 4 যেভাবে সাহাবাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার 


জন্য উৎসাহ দিতেন তার উদাহরণকে অনুসরণ করছে এবং এই বরকতপূর্ণ দান দ্বারা মুজাহিদদের প্রস্তুত করছে । 


সম্মিলিত ভাবে দায়িত্ব পালন করা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে সহযোগিতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায় মুমিনদের মধ্যে যারা রসুল 4 এর সকল 


যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেন । এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল তাবুকের যুদ্ধ, যেখানে মুসলিমরা ছুটে আসে 
(আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য) এবং তারা সম্পদ ও সাদাকা প্রদান করে এবং অগ্রগামী নারী ও পুরুষগণ তাতে অংশ গ্রহণ করেন। 
মুজাহিদীনদের জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে যে সে তার সন্তানদের গড়ে তুলবে পুনরুজ্জীবিত ইসলামিক এক্যের উপর যা 
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মুসলিমদের জন্য মুক্ত হস্তে দান, সাহায্য ও ত্যাগ করা, আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করা এবং সেই 
কাজে প্রতিযোগিতা করতে শিখায় । 


নিশ্চয়ই, এটি হল প্রকৃত প্রতিপালনের শিক্ষাদীক্ষাঃ এই শিক্ষাদীক্ষা হচ্ছে সততা ও ন্যায়পরায়ণতাতে বৈশিষ্ট্যময় । এমন কোন মুসলিম নেই, 
যাদেরকে এই জিহাদের পরিবেশে লালন-পালন করে পর্যাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া হয়েছে, অথচ সে সঞ্চয়কৃত শেষ সম্বলটুকু ব্যয় করতে কার্পণ্য 
করবে এবং সে তার মুজাহিদ ভাইয়ের সাহায্য ও সহযোগিতার আহবানে সাড়া দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে । 


হে আমার মুসলিম ভাই, নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণতা হল এমন কিছু যা পুনরুথান দিবসে তোমাকে আনন্দিত করবে । 
সুতরাং নিজেকে নিয়োজিত কর যা কিছু উত্তম ও প্রতিযোগিতা কর ত্যাগের ক্ষেত্রে যে জন্য বিচার দিবসে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন ॥ 


শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরি (আল্লাহ্‌ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তির কাছে ব্যয় করার মত কোন অর্থ বা সম্পদ নেই, তার 
উচিৎ যাদের সম্পদ রয়েছে সেই সব নারী, শিশু বা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে থেকে অর্থ সংগ্রহ করা । এবং যে 
ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করতেও অপারগ, তার পক্ষে অন্তত এতটুকু তো সম্ভব যে সে অন্যদেরকে অর্থ দিয়ে জিহাদ করার উৎসাহ দেবে এবং 
মুসলিমদের অনুরোধ করবে যখন তাদেরকে দান করার জন্য আহবান করা হয় তখন যেন তারা সম্পদের ব্যাপারে কৃপণতা না করে |” 


মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার বিভিন্ন প্রকার পন্থা আছে যার সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কিন্তু তোমার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ 
তা হল অর্থ সংগ্রহের দৃঢ় সংকল্প । যদি এটা তোমার কাছে সত্যিকার অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং যদি তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও তবে তা করার জন্য 
অগণিত ও অসংখ্য পথ তোমার সামনে পাবে | তুমি সক্ষম হবে ক্রুসের সাহায্যকারী, মুজাহিদীনদের শত্রু মুনাফিক, ত্রুসেডারদের দ্বারা সৃষ্ট 
সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে । 


আমার কিছু আসে যায় না যদিও আমার পথ কঠিন হয়ে পরে এবং প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ হয়ে যায় । 


অতঃপর তোমাকে নিশ্চিতভাবে এটা জানতে হবে যে এই ব্যাপারটি অবশ্যকরণীয় এবং তোমার উপর তোমার ভাইয়ের অধিকার এবং এটা 
তোমার পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ না । বরং এই অনুগ্রহ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে; তিনি সেই স্বত্তা যিনি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য কারণ 
তিনি তোমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং তোমাকে সুযোগ দিয়েছেন যুদ্ধে অবস্থানকারী অগ্রগামী মুজাহিদীনদের সাহায্য করার জন্য । কত মানুষই 
তার এই রহমত থেকে বঞ্চিত এবং কত কম সংখ্যককেই না তিনি এই কাজের জন্য পছন্দ করেছেন! 


হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এই অল্প সংখ্যকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুন ...... 
আসুন, আমরা স্মরণ করি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কথাঃ 
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“লক্ষ্য কর, তোমরাইতো তারা যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছো । যারা 
কার্পন্য করে তারা তো কার্পন্য করে নিজেরই প্রতি । আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত । যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য 
জাতিকে তোমাদের স্থলাবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না ।”২২ 


আসুন, আমরা আমাদের প্রিয় মুহাম্মাদ 4 -এর কথাগুলি মাথায় রাখি “যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজে সহযোগিতা করল, সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে 


তা সম্পন্ন করল ।” এবং “হে আল্লাহ! তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিন যে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিন যে কৃপণ ।” 


১০. তাদেরকে যাকাত প্রদান করাঃ 


আমাদের সম্পত্তির ওপর আল্লাহ্র হক হল যাকাত এবং বর্তমানে যাকাত যাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তারা হলেন মুজাহিদীন । আর তারাই 
এটার সবচেয়ে যোগ্য কারণ তারাই সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাস্তায় (আছেন) এবং তারা বিত্তহীন, মুসাফির প্রভৃতি । 


শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ আয্যাম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেনঃ “একবার ইবন তাইমিয়্যার আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) কাছে জানতে 
চাওয়া হয়েছিল অর্থ সংকটের ব্যাপারে যা ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন পাশাপাশি জিহাদের জন্যও প্রয়োজন, যার সংকটে জিহাদ 
বাধাগ্রস্ত হতে পারে । তিনি জবাব দিলেনঃ “আমরা জিহাদকে অগ্রাধিকার দেই যদিও ক্ষুধার্তরা মৃত্যু বরণ করে, যেরূপ হয়ে থাকে মানব ঢালের 
ক্ষেত্রে (যে ক্ষেত্রে কুফ্ফারদেরকে আক্রমণ করতে হবে যদিও তারা মুসলিমদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এই আক্রমনের 
ফলে সেই মুসলিমরা হয়ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে মারা যেতে পারে) এবং এ বিষয়টি আমাদের ক্ষেত্রে আরো বেশী প্রযোজ্য (কিছু মুসলিমের মৃত্যু 
সত্তেও বিরতিহীন ভাবে জিহাদ চালিয়ে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া) । এটার কারণ মানব ঢালের ক্ষেত্রে, আমরা তাদেরকে আমাদের কর্ম দ্বারা 
হত্যা করছি, পক্ষান্তরে (তাদেরকে যাকাত দেয়া না দেয়ার কারণে যদি তারা ক্ষুধায় মারা যায়) তারা আল্লাহর হুকুমে মারা যাচ্ছে” 


আল কুরতুবী (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেনঃ “আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে যাকাত (বাইতুল মালে) প্রদানের পরে মুসলিমদের 
যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেই প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় করা তাদের উপর ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) ৷” ইমাম মালিক (আল্লাহ্‌ তার 
প্রতি রহম করুন) বলেছেনঃ “এটা মানুষের (মুসলিম) উপর বাধ্যতামূলক যে তারা তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে যদিও তাতে তাদের 
সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এই বিষয়ে (সবার) একমত্য রয়েছে ৷” 


শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেনঃ “দ্বীনের সংরক্ষণকে (মুসলিমদের) জীবনের সংরক্ষণের উপর প্রাধান্য 
দেওয়া হয় এবং জীবন সংরক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সম্পদ সংরক্ষণের উপর । সম্পদশালীদের সম্পদ কখনই মুজাহিদীনদের রক্তের চেয়ে 
মূল্যবান নয়, সুতরাং সম্পদশালীদের উচিত সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধানের দিকে মনোযোগ দেয়া । যখন জিহাদ এবং মুসলিমদের দ্বীন 
ও ভূমি সম্ভাব্য ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষার জন্য অর্থের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন; তখন সম্পদশালীরা ভোগবিলাসে লিপ্ত রয়েছে । যদি 


২ সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ ৪ আয়াত ৩৮ । 
২১ 


সম্পদশালীরা এক দিনের জন্য তাদের ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকত এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ নষ্ট করা থেকে নিজেদের 
হাতগুলো সংযত রেখে তা মুজাহিদীনদের জন্য পাঠাতো যারা শীতে মারা যাচ্ছেন, যাদের পাগুলো তীব্র ঠান্ডায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে এবং 
তাদের একদিন ব্যয়ের অর্থটুকু আফগান মুজাহিদীনদের জন্য ব্যয় করতো, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের সম্পদ জিহাদে চূড়ান্ত বিজয়কে তীব্র 
বেগে ধাবিত করতো ।” 


মুজাহিদীনদের যাকাত প্রদান করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক কারণ এটা আমাদের সম্পদের উপর আল্লাহ্র হক এবং শাইখ মুহাম্মাদ বিন 
উছাইমিন (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) এবং শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ বিন জিবীন (আল্লাহ্‌ তাকে হিফাযত করুন) বলেছেনঃ “কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
আগেই যাকাত দিয়ে দেয়া অনুমতি রয়েছে যদি তা মুজাহিদীনদের এবং (জিহাদের ভূমিতে) নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর হয় ৷” 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে যাকাতের শুধুমাত্র এক-চুতর্থংশ যদি জিহাদ ও মুজাহিদীনদের জন্য ব্যয় করা হত তবে আমরা এক অসামান্য 
ফলাফল দেখতে পেতাম এবং তা পৃথিবীর সকল মুজাহিদীনদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হত । যদি তুমি কিছু মানুষকে বলো 'রাফিদাহ্‌* 
(ইরাক,ইরান ও অন্যান্য এলাকার শিয়া) রা তাদের বিশ্বাসের (দ্বীনের) জন্য কি পরিমানে ব্যয় ও উৎসর্গ করে তাহলে তুমি নিমের উত্তর দু'টি 
পাবে যেঃ 


১. তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্র রয়েছে এবং 
২. তাঁরা তাঁদের নেতাদেরকে “খুমুস” প্রদান করে । 


আমি এর উত্তরে বলিঃ আমরা আহলুস-সুন্নাহ -গণ জিহাদের অর্থায়নের জন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বা ‘খুমুসের’ অংশ চাচ্ছিনা । বরং আমরা 
শুধুমাত্র যাকাতের এক চুতার্থাংশ চাচ্ছি যারমাধ্যমে এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হবে ও সমগ্র পৃথিবীর মুজাহিদিনদের জন্য যথেষ্ট হবে । 
নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুনঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামিক ইমারাত নির্মানের জন্য আপনার যাকাতের কতটুকু ব্যবহৃত হয়েছে; যখন 
তালিবানদের স্থাপিত নতুন ইসলামিক রাষ্ট্রের মুসলিমদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা সত্তেও সে মুহুর্তে যখন আমীর উল-মু'মিনীন আল 
ুল্লা মুহাম্মাদ উমার (আল্লাহ্‌ খু তাকে হিফাজত করুন) গজনীতে মুজাহিদীনদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি মুসলিমদের বায়তুল 
মালের তত্বীবধায়ককে জিজ্ঞেস করলেন যে আমাদের কত অর্থ জমা আছে । তাঁকে জানানো হলো যে মাত্র তিন লক্ষ ($ ৩০০,০০০) ডলার 
রয়েছে । তখন তিনি তন্বাবধায়কে তা থেকে এক তৃতীয়াংশ চেচনিয়ার মুজাহিদীনদেরকে প্রদান করতে আদেশ দিলেন!! 


দেখুন! একটি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম রাষ্ট্রের সঞ্চায়িত সম্পদের পরিমান হলো মাত্র তিন লক্ষ ($ ৩০০,০০০) ডলার যেখানে মুসলিমদের যাকাতের 
অর্থ এখানে ওখানে ব্যয় করা হয়েছে, যেখানে ব্যয় করার কথা সেখানে ব্যয় না করে অপ্রয়োজনীয়ভাবে খরচ করা হয়েছে! পক্ষান্তরে যখন 
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) শুরু হয়, তখন সেই ইসলামিক রাষ্ট্রে কোষাগারে সংরক্ষিত ছিল মাত্র ($ ৭০,০০০) 
ডলার!! 


২গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ 
২২ 


হে আল্লাহ্‌! কতই না আশ্চর্যজনক এই আহলুস সুন্নাহগণ! এমন কি তাদের সম্পত্তির যাকাত সঠিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে না । 


আল্লাহ্‌ হলেন সমস্ত সাহায্যের উৎস এবং তাঁর উপরই সমস্ত নির্ভরশীলতা । 


১১. আহতদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাঃ 


...এটা করা যায় তাদের জন্য ওঁষধ ক্রয় করে, তাদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করার মাধ্যমে, তাদের চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রদান করে বা 
তাদের চিকিৎসকের বেতন প্রদানের মাধ্যমে । এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই আহতদের বড় একটা অংশ হচ্ছেন মুজাহিদীনরা [সুতরাং যখন 
তাদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য করা হয়, তখন তা তাদের জন্য একটি বিশাল সাহায্য । নিম্নোক্ত মানুষের কাছে এই সহযোগিতা প্রত্যাশী করা 
হয়ঃ 


৪ চিকিৎসকগণ ও ফার্মাসিষ্ট যাদের আহতদের চিকিৎসার ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে; 


* যারা এমন স্থানে অথবা আশে পাশে বসবাস করে যেখানে যুদ্ধ চলছে; তারা এমন অনেক কিছু করতে সক্ষম যা অন্যদের দ্বারা সম্ভব 
নয়, কারণ তারা এ সকল আহতদের স্থানে যেতে সক্ষম এবং চিকিৎসা দিতে পারেন । 


* যাদের কাছে আহতরা অন্য স্থান থেকে আসে তাদের উচিৎ অবশ্যই প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা এবং আনুসাঙ্গিক সকল বিল 
পরিশোধ করা । 


অনুরূপভাবে, এটা সাধারণ ভাবে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে যারা মুজাহিদীনদের জন্য ব্যয় করার ক্ষমতা রাখেন তাদের উচিত আহত ও আঘাত 
প্রাপ্তদের জন্য ব্যয় করা । 


১২. মুজাহিদীনদের প্রশংসা করা, তাঁদের কাজের যৌক্তিকতা তুলে ধরা এবং মানুষদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার 
দিকে আহবান করাঃ 


জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্যের অপর পদ্ধতিটি হল মুজাহিদীনদের প্রশংসা করা, তাদের সাথে কাধ মিলিয়ে দীড়ানো, তাঁদের কাজের 
প্রশংসা করা এবং তাদের ঘটনাগুলো বর্ণনা করা এবং দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যে সব অলৌকিক ঘটনা ও বিজয় সংঘটিত হয়েছে তা প্রচার 
করা । এর মাধ্যমে অন্তর পুনরুজ্জীবিত এবং অতীতের মর্যাদা ও গৌরব স্মরন হয় । মুজাহিদীনরা তাঁদের পবিত্র রক্ত, অঙ্গপ্রতঙ্গ, এবং স্বচ্ছ ও 
পরিশুদ্ধ আত্মা উৎস্বর্গ করেছেন যা কলমের কালিকে ম্লান করে দিয়েছে । 


প্রতিদিন, চলছে জান্নাতের কাফিলায় শহীদগণ যিনি সর্বজ্ঞ তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট 
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যা তাঁরা করে গেছেন তা কিভাবে আমি বর্ণনা করি? কথাগুলি থেমে গেছে আর কলমগুলি শুকিয়ে গেছে । 


তাঁদের কাহিনীগুলো বর্ণনার মাধ্যমে মানুষকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রতি আহবান করা যেন তারা রসূল মুহাম্মাদ %% -এর দেখানো 


পথে চলতে পারে । আপনার জন্য উত্তম আর কি হতে পারে যে আপনি এক উম্মাহর মুজাহিদীনদের উদাহরণ প্রদান করছেন যাঁরা দ্বীনের 
পতাকাকে তুলে ধরার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং এই জীবনের (দুনিয়ার) সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যাপারে তাদের কোন লোভ- 
লালসা ছিল না। 


উম্মাহর জানা উচিত যে জিহাদ, মুজাহিদীন ও শহীদদের ইতিহাস কোন বিছিন্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় । বরং তা এই মহান উম্মাহর ইতিহাসের 
ধারাবাহিকতারই অংশ যার সুচনা হয়েছিল মুহাম্মাদ ££ এবং তাঁর মহান সাহাবাদের দ্বারা । তা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে তাদের মাধ্যমে 


যাঁরা তাঁদের পদাংস্ক অনুসরণ করেছে । 


যে ব্যক্তি মুজাহিদীনদের কাফিলায় অংশ গ্রহণ করে, প্রকৃত ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সে পথভ্রষ্ট নয় বরং সে সেই ইসলামের অনুসারী যেই 
ইসলাম নিয়ে রসূল 4 এসেছিলেন । বরং সে তার নিজের পথই পাড়ি দিচ্ছেন । যখন কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে, কেন বর্তমানের আলিমগণ 


জিহাদের জন্য বের হয় না এবং কেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে না, তখন আমরা তাকে বলিঃ (আমাদের) আদর্শ হল মুহাম্মাদ 4; তারা নয় 


যারা এই দুনিয়ার জীবনের প্রতি আসক্ত এবং নিজেদেরকে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত রেখেছে । তাদরেকে যে নাম বা পদবী দ্বারা সম্বোধন করা হোক 
না কেন এতে আমাদের কিছুই আসে যায় না । 


তারা বলেছিলঃ “আলিম বা তিলাওয়াতকারীদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যার পদাংস্ক অনুসরণ করা যায়?” 
আমি বলিঃ “রসূল মুহাম্মাদ {৬ এবং তাঁর সাহাবাগণ; জিহাদের ব্যাপারে তারা ছিলেন অনড় । নিশ্চয়ই, আমার আদর্শ হলেন ইবন আল- 
ওয়ালীদ এবং মুসআব এবং ইবন আয-যুবায়ব এবং বাকি আনসারগণ ।” 
তারা বলেঃ “তোমার পথে ছড়িয়ে আছে দুর্ভোগ সুতরাং, কেন তুমি এমন ঝুঁকিপূর্ণ জীবন খুঁজে বেড়াও?” 
আমি বলিঃ দূভোর্গের পথই হলো আমাদের জান্নাতের পথ!! আর ভোগ-বিলাস তা হল আগুনের (জাহারমের) পথ ।” 


সুতরাং জনগণ এবং এই উম্মাহকে জীবনের আদর্শ হিসেবে মুজাহিদীনদেরকে গ্রহণ করার জন্য আহবান করা অত্যাবশ্যক যাতে করে উম্মাহ্‌ 
তার অতীতের উজ্জ্বল পথে ফিরে পেতে পারে । 
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১৩. মুজাহিদীনদের অনুপ্রেরণা দান করা এবং তাঁদেরকে (জিহাদ) চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করাঃ 


কোন সন্দেহ নেই যে গাদ্দার (বিশ্বাসঘাতক) ও প্রত্যাখানকারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা মুজাহিদীনদের মনোবলের উপর (নেতিবাচক) প্রভাব 
ফেলে । তারপরও তা তাঁদের দমাতে পারে না কারণ রসূল 4 বলেছেন, “.... তাঁরা তাদের দ্বারা ক্ষতিএস্থ হবে না যারা তাঁদের বিরোধীতা 
করবে বা গাদ্দারি করবে ।” তবে এটা খুবই প্রয়োজন যে মুজাহিদীনদের উৎসাহিত করা এবং তাদের সাথে থাকা এবং তাদেরকে সহায়তা করা 


এবং তাঁদেরকে আশ্বস্ত করা যে শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্ব অবস্থায়, সবখানে আমরা তাঁদের সাথে আছি । অনুরূপভাবে, আমরা অবশ্যই তাঁদেরকে 
উৎসাহিত করব জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং এই ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য যত বিপদ-আপদই আসুক না কেন। 


সুতরাং এটা হচ্ছে নৈতিক সহযোগিতার সর্বোচ্চ পর্যায় যা আমরা মুজাহিদীনদের দিতে পারি এবং হয়ত এ জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্‌ক্ষমা 
করবেন । বর্তমান সময়ে মুজাহিদীনদের কাছে এটার প্রয়োজনীয়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাঁদের সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করবে, কারণ এখন 
প্রতারক এবং সত্যের সাথে যারা মিথ্যার সংমিশ্রন ঘটায় তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে । (লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) মহান 


আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোনই (কুউয়া) শক্তি নেই । রসূলুল্লাহ £&%ু সত্যই বলে গিয়েছিলেন, “তোমাদের পর এমন দিন আসবে যখন 


সৎকর্মশীলদের ধেষেরি পুরস্কার তোমাদের (সাহাবাগণের) প্গশ জনের সমান হবে কারণ তোমাদের পাশে এমন অনেকে আছেন যারা 
তোমাদেরকে ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং তারা তাদের পাশে এমন কাউকে পাবে না যারা তাদেরকে ভাল কাজে উৎসাহিত করবে 1” 


সুতরাং আসুন আমরা তাদেরই একজন হই যাঁরা মুজাহিদীনদের উৎসাহিত করে । 
দেওয়ার মত তোমার কাছে কোন অশ্ব নেই বা নেই কোন সম্পদ । 


সুতরাং, জিহ্বার দ্বারা সাহায্য কর যদি পরিস্থিতি (শারীরিক ভাবে সাহায্য) করতে না দেয় । 


১৪. মুজাহিদীনদের পক্ষে কথা বলা এবং তাদের সমর্থন দেয়াঃ 


আবু আদৃ-দারদা ৫৯ থেকে আত্-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ {& বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানকে রক্ষা করে, 


পুনরুথান দিবসে আল্লাহ্‌ তার সামনে থেকে আগুন সরিয়ে দিবেন ।” এবং এটি সমস্ত উম্মাহর উপর মুজাহিদীনদের একটি অধিকার । 


মুজাহিদীনদের সম্মানহানির ব্যাপারে আমাদের খুবই সর্তক থাকতে হবে, এমন কিছু প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা তাদের 
ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করে এবং তাঁদের ভূল ক্রুটি খোজা ও তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে । বরং বর্তমান পরিস্থিতি ও সময়ে যা 
আমাদের জন্য অবশ্যকরণীয় তা হল তাদের পক্ষে দাঁড়ানো, তাদের সম্মানকে রক্ষা করা, তাঁদের ভুল ক্রুটি ঢেকে রাখা এবং যারা তাঁদের ক্ষতি 
করতে চায় অথবা এমন কিছু প্রচার করতে চায় যা তাঁদের ক্ষতির কারণ, তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা । এখানে আমি আমার ভাইদের 
'আস-শারক আল-আওসাত' পত্রিকাটি এবং এই ধরনের অন্যান্য পত্রিকাগুলো বর্জন করার জন্য উৎসাহিত করছি কারণ তা উম্মাহ ও 
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মুজাহিদীনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা এবং তাঁদের ব্যাপারে মিথ্যা কথা প্রচার করা এবং উম্মাহর নৈতিকতাকে 
ধ্বংস করার মাধ্যমে ইহুদী-ক্রুসেডার মিত্রদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করছে । সুতরাং এর উৎস ও কর্ম পদ্ধতি উভয় দিক থেকেই এটা 
শয়তানের পত্রিকা এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, এটা কখনই হালাল নয় যে এই ধরনের পত্রিকার জন্য কাজ করা অথবা এমন কোন প্রচার 
মাধ্যমে কাজ করা যা আল্লাহ্‌, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করছে। এবং আমাদের জানা উচিত মুজাহিদীন ভাইদের ব্যাপারে 
আমাদের ভূমিকা কি হবে । আল্লাহ তা'য়ালার বাণীতে বর্ণিত হয়েছেঃ 


ভর) 35০৩ ৫১152 990৬ ৫১৪ ও ৬৬০ Uy ০৬ ৪৪০ ডা ০১৯4) এ ৪৮ LS OYA ssi tp po ১5৫১৯ 


“আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলেঃ “হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইয়েরা যারা আমাদের পূর্বে ঈমান 
এনেছেন, তাদেরকেও ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখিও না । হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি বড় 
ম্নেহশীল, পরম দয়ালু ৮২৪ 


শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরী রেহীমাহুল্লাহ) বলেছেন, “জিহবা দ্বারা জিহাদ করার একটি উপায় হল ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু করা এই ক্রুসেডের 
বাস্তবতা প্রকাশ করে দেওয়া এবং মুজাহিদীনদের সম্মানকে রক্ষা করা এবং এটা করতে হবে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এবং যেখানে সাধারন 
মানুষ সমাগম হয় সেখানে অর্থাৎ মসজিদে, কর্মস্থলে এবং শিক্ষাঙ্গনে । সুতরাং এটা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই কর্তব্য তার সাধ্য অনুযায়ী 
জিহবার জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং জিহবা দ্বারা জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোনই শর্ত নেই । বরং এটা আমাদের দ্বায়িত্ব মানুষকে জানানো এবং 
স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা যে প্রত্যেকটি কথার মাধ্যমে ক্রুসেডারদের মুখোস খুলে দেওয়া, তাদের প্রতিহত করা এবং মুজাহিদীনদের সমর্থন 
করা । আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন ।” 


তিনি (আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি ক্ষমাশীল হোন) আরও বলেছেন, যারা চুপ থেকেই সন্তুষ্ট, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ও তাদের মতো লোকদেরকে 
বলছেনঃ 
ছু... Se 19155400257 5 0১৩০ 15 ১13৯ 
“যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তারা তোমাদের মত হবে না ।৮”২ 


মহা মহিমান্বিত ও প্রশংসিত আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি প্রতিজ্ঞা করছেন যে এরকম প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির সময় নীরব থাকে যা আবু দাউদ ও 
আহমাদে জাবীর বিন আব্দুল্লাহ্‌ ও আবু তালহাহ্‌ বিন সাহল আল-আনসারী (আল্লাহ্‌ তাঁদের দু'জনের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 


আল্লাহ্‌র রসূল 4 বলেছেন, “এমন কোন মুসলিম নেই যে অপর মুসলিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এমন পরিস্থিতিতে যখন তার সম্মান 
হানি করা হয় বা তার মর্যাদা ক্ষুর করা হয়, তাহলে তাকে প্রবল শক্তিশালী, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ ত্যাগ করবেন এমন পরিস্থিতিতে যখন সে 
২ সূরা হাশর ৫৯ ৪ আয়াত ১০ । 


২৫ সূরা মুহাম্মদ ৪৭ 8 আয়াত ৩৮ । 
২৬ 


(আল্লাহ্র) সাহায্য পেতে পছন্দ করবে ॥ এবং এমনকোন মুসলিম নেই যে তার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করে এমন পরিস্থিতিতে যখন তার 
মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয় বা তার সম্মান হানি করা হয়, তাহলে তাকে আল্লাহ্‌ সাহায্য করবেন এমন এক পরিস্থিতিতে যখন সে সাহায্য পেতে পছন্দ 


করবে 1” 


বর্তমানে আমরা এমন এক সময়ে আছি যখন মুনাফিক, মুরতাদ এবং এমন লোকের সংখ্যায় প্রচুর যারা নিজেদেরকে ইসলামিক চিন্তাবীদ বলে 
পরিচয় দেয়, যদিও তাদের ইসলামের জ্ঞান নেই, যারা মুজাহিদীনদের অপমান করে এবং তাঁদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে এবং তাঁদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ 


করে । 


এখানে যে বিষয়টি অবশ্যই জানা উচিৎ তা হল বর্তমানে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের মর্যাদা এ রকম অনেক আলিমের চেয়েও বেশী পবিত্র, 
যারা মানুষকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সামান্য সুযোগও হাত ছাড়া করে না। এবং এখানে যে দু'টি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই মনোযোগ 
দিতে হবে তা হলোঃ 


জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সমর্থন করার মাঝে বিশাল উপকার রয়েছে যা প্রাধান্য পায় এ সব আলিমদের স্বার্থের উপরে যারা 
মুজাহিদীনদেরকে নেতীবাচকভাবে উপস্থাপন করে । তারা যে কারণেই এ কাজ করার দাবী করুক না কেন তাদের প্রতিউত্তর দেয়া 
অত্যাবশ্যকীয় কাজ । এতে যদিও তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় তবুও তা করতে হবে কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের জিহবা দ্বারা এ 
বিপদ ডেকে এনেছে । 


এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন আলিমরা এবং তিলাওয়াতকারীরা জিহাদকে 


নিয়ে ব্যাঙ্গ করবে যা আন-নাসাঈ তার সুনানে সালামাহ্‌ বিন নুফাইল ২০৫৪ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “আমি আল্লাহ্‌র 
রসূল £&&ু -এর সাথে বসে ছিলাম । তখন এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহ্‌র রসূল! মানুষজন তাদের ঘোড়াগুলি সরিয়ে রেখেছে এবং 


তাদের অন্ত্রগুলি রেখে দিয়েছে এবং বলছে যে আর কোন জিহাদ নেই কারণ যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে / তখন আল্লাহর রসুল 4 এ 


ব্যক্তির দিকে তাকালেন এবং বললেন, “তারা মিথ্যা বলেছে! এখন! এখন! যুদ্ধ তো কেবল শুরু হয়েছে এবং আমার উম্মাহর একটি 
দল থাকবে যারা কখনই সত্যের উপর যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে না, এবং আল্লাহ্‌ মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করে(কাফির বানিয়ে 
দিবেন) দিবেন, এবং তাদের জন্য রিযক সরবরাহ করবেন এসব মানুষের সম্পত্তি থেকে, যে পর্যন্ত না “কিয়ামাত' ঘনিয়ে আসবে 
এবং আল্লাহর ওয়াদা সংঘটিত হবে এবং ঘোড়ার কপালে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে পুনঃরথান দিবস পর্যন্ত /” 


ইবনে আসাকির যায়েদ বিন আসলাম হতে তার পিতার মাধ্যমে আরও বর্ণনা করেছেন যে রসুল 4&% বলেছেন, “জিহাদ ততদিন পর্যন্ত সুমিষ্ট 


ও সতেজ থাকবে যতদিন পর্যন্ত আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে যখন তাদের মধ্যকার 
তিলাওয়াতাকারীরা বলবে “এটা জিহাদ করার সময় না । সুতরাং যে ব্যক্তি এ সময় জীবিত থাকবে তখন সেটিই হবে জিহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ 


২৭ 


সময় ।' তখন তাঁকে {8 -কে প্রশ্ন করা হল, “হে আল্লাহ্‌র রসূল, সত্যিই কি এমন লোক থাকবে যারা এমন কথা বলবে? তিনি 4 বললেন, 


হ্যা, তারা এ সমস্ত লোক যাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ এবং সমস্ত মানুষেরলা'নত /” 


১৫. মুনাফিক এবং বিশ্বাস ঘাতকদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে দেয়াঃ 


এটি অত্যাবশ্যকীয় এবং তা ইসলামের শত্রুদের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক, যারা মুজাহিদীন এবং তাদের পন্থাকে আঘাত করে । কিন্তু এখানে 
এটা বলা যায় যে পবিত্র কুরআন, বিশেষভাবে সেই সকল মুনাফিকের চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছিল যারা জিহাদে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল 
এবং মুজাহিদীনদের পথে বাধা ও বিপত্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল । এরা হলো ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু । এবং আমাদের বর্তমান সময়ে 
আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন আবি সলুলের অনেক বংশধর রয়েছে এবং তাদের বিবৃতি নিফাকের ইমাম ইবন সলুলের কথার অনুরূপ । সুতরাং, 
পবিত্র কুরআনের উদাহরণ অনুযায়ী তাদেরকে এবং তাদের চক্রান্তগুলো প্রকাশ করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই । 


এ সকল মুনাফিকরা এবং তাদের মতাদর্শীরা সবচেয়ে জঘন্যতম যে কাজটি করে তা হলো তারা (আল্লাহ্র পথের) মুজাহিদীনদেরকে 
খাওয়ারিজদের সাথে তুলনা করে এবং বলে রসূল 4 এর বর্ণনাকৃত হাদীস তাদের (মুজাহিদীন) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু এটা উপলব্ধি করে না 
যে তারাই খাওয়ারিজদের বেশী কাছাকাছি কারণ এ সকল মুনাফিকদের নেতা এবং তাদের অনুসারীরা বিশ্বাসঘাতকদের অন্তর্ভূক্ত “.... তারা 
কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করেনা” এবং তারা মুজাহিদীন ও মুসলিমদের পরিবর্তে মুরতাদ, ক্রস ও মূর্তি 


পূজারীদের আনুগত্য ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে। সুতরাং হে আমার রব! আপনার জন্য সকল প্রশংসা; প্রকৃতপক্ষে এটা একটি বিশাল 
মিথ্যাচার! 


“সূরা তাওবাহ্‌' তিলাওয়াতকারীদের জন্য এটা কতই না জরুরী যে কোন প্রকার আপোস বা ইতস্ততা ছাড়াই বর্তমান যুগের মুনাফিকদের 
চেহারা প্রকাশ করে দেয়া | 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এই দ্বীনের জন্য সত্যবাদী আলিমের কোন শেষ হবে না যারা সত্য কথা বলেন যদিও তা তাদের কষ্টের কারণ 


হয়ে যায়; তারা সম্মুখে এগিয়ে নেয় দ্বীনকে এবং রসূলুল্লাহ্‌ 4 -এর সুন্নাহ্‌কে রক্ষা করতে | তাঁদের মধ্যে বর্তমানে যারা সবচেয়ে বিখ্যাত, 


তারা হলেনঃ শাইখ “আলী আল-খুদাইর, শাইখ নাসীর আল-ফাহ্দ (আল্লাহ্‌ দ্রুত তাঁদের মুক্তি নিশ্চিত করুন), এবং শাইখ ইউসুফ আল- 
উয়াইরী (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষন করুন) । উনারা এবং অন্যরা যারা সত্যের উপর ছিলেন, তারা ছিলেন শক্ত পাথরের ন্যায় যা 
বিশ্বাসঘাতকদের এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের ভেঙে চুরে গুড়িয়ে দিত । এখনও এমন এক দল জ্ঞানী ও সৎ লোক রয়েছেন যারা মানুষদেরকে 
দ্বীনের ব্যাপারগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরেন এবং এ দ্বীনের শত্রুদের চক্রান্ত স্পষ্ট করে দেন । বিশ্বাস ঘাতকদের মধ্য থেকে যারা তাদের 
সহায়তা করে (হয় তা তারা ভাল নিয়্যতে করুক অথবা খারাপ নিয়্যতে), তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে দেন । 


২৮ 


আল্লাহ্‌র রসূল 4 বলেছেন, “এমন কিছু মানুষ সর্বদা বিদ্যমান থাকবে যারা পথ ভ্রই লোকদের থেকে এই জ্ঞানকে রক্ষা করবে; তারা এটাকে 


চরমপন্থীদের বাড়াবাড়ি থেকে, প্রত্যাখ্যানকারীদের (মিথ্যা) আরোপণ থেকে, এবং অজ্ঞদের ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করবে ।” সুতরাং জিহাদ ও 
মুজাহিদীনদের সহায়তা করার অন্যতম পন্থা হল এই সকল মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল 
সমাবেশে তাদের নিফাকী ও গোপন পরিকল্পনাগুলো প্রকাশ করে দেয়া এবং এটা করার ক্ষেত্রে কোন রকম সংশয় বোধ না করা কারণ তারা 
সাম্রাজ্যবাদ ও পাশ্চাত্যপন্থীদের সাহায্যকারী; তারা উম্মাহকে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নিষেধ করে, এবং তারা এটাকে ভূল বলে আখ্যায়িত 
করে । যখন তা যুদ্ধের রূপ নেয় তখন তারা মানুষকে আহবান করে বশ্যতা এবং লাঞ্চিত জীবন যাপন করার দিকে; তারা এই দুনিয়ার জীবন 
নিয়ে পরিতৃপ্ত এবং তারা এটাতেই বিশ্বাস করে এবং শয়তান তাদের চোখে তাদের কাজগুলো সুন্দর করে তুলেছে । (লা হাওলা ওলা কুউয়া তা 
ইল্লা বিল্লাহ) আল্লাহর ছাড়া কোন ক্ষমতা নেই, নেই কোন শক্তি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি হল পূর্ব উল্লিখিত আলিমদের 
বইগুলো ছাপানো ও বিতরণের জন্য প্রচেষ্টা করা, কারণ সেগুলোর মধ্যে অসংখ্য বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা রয়েছে । 


১৬. মানুষদেরকে জিহাদের দিকে ডাকা এবং উদ্বুদ্ধ করাঃ 
যে ব্যক্তি নিজে স্বশরীরে জিহাদে অংশ নিতে পারছে না তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সব পন্থা উনুক্ত রয়েছে তার একটি হলো অন্যদেরকে 
জিহাদ করার জন্য উৎসাহিত করা কারণ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ 

দঁ... ০০১৭ ৮৮৮০ ৬০ UL ও ও al সুদ ভ ৩৩৪ ঈ 


“সুতরাং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করুন; আপনাকে শুধু আপনার নিজের কাজের জন্য দায়ী করা হবে; আর মুমিনদের উৎসাহিত 


৬] 


করুন... । 
{IG এ ৩৮১০ ০০৮ রগ ভা ৫৯ 
“ হে নাবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করুন |” 


সুতরাং এটা সেই ব্যক্তির উপর আবশ্যক যে ব্যক্তি জিহাদ করতে সক্ষম এবং তার উপরও যে জিহাদ করতে সক্ষম নয় । এবং সকল মুসলিমের 
উপর এটা আবশ্যক যে সে তার ভাইদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করবে । আমরা এখন এমন এক সময়ে বাস করছি 


যেখানে আমাদের এই আয়াতগুলোর উপর সরাসরি আমল করা খুবই প্রয়োজন এবং এর মধ্যে রয়েছে মহা পুরস্কার, কারণ রসুলুল্লাহ 4 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজে সাহায্য করে, সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি কাজটি সম্পাদন করে ।” 


* সূরা নিসা ৪ £ আয়াত ৮৪ । 
২* সূরা আনফাল ৮ ঃ আয়াত ৬৫। 
২৯ 


১৭. মুসলিম এবং মুজাহিদীনদেরকে পরামর্শ দেয়াঃ 


এই উপায় অসংখ্যভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, যেমন কাফিরদের চক্রান্ত ও কৌশল সম্পর্কে মুসলিমদেরকে অবহিত ও সতর্ক করা, যে রূপ 
আল্লাহর কথায় উল্লেখিত হয়েছেঃ 


(এ ০ ৩৫ ভ| ৮৪ ৪১৪৪ ৩৬ ১১৮টি Ut 91 or LIN ভাসা এড ৩৪) সর) ৯ 


“এবং শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল । সে বললঃ হে মুসা! নিশ্চয়ই পরিষদবর্গ (ফিরাউনের) আপনার সন্বন্ধে পরামর্শ 
করছে যে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে, সুতরাং আপনি এখান থেকে চলে যান । সত্যিই, আমি আপনার জন্য তাদের মধ্য থেকে 
একজন যারা (অকৃত্রিম) সুপরামর্শ দেয় ।”২ 


সুতরাং এই আয়াতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে কাফিরদের চক্রান্তের ব্যাপারেঈমানদারকে সর্তক করার জন্য এবং শত্রুর হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য 
মুজাহিদকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা এবং আপনার উচিৎ যথাসম্ভব এ বিষয়ে সাহায্য করা যদি এ বিষয়ে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয় । 
এ প্রক্রিয়ায় আরও রয়েছে যে মুসলিমরা যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা 
এবং পাশাপাশি মুসলিমদের গোপনীয়তা রক্ষা করা । 


মুরতাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সম্পর্কে শাইখ উল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন যে, “.... প্রতিটি মুসলিমের উপর সাধ্যানুযায়ী এটা 
সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক । সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য এটা অনুমোদিত নয় যে সে (শক্রর) তথ্য ও গোপনীয় বিষয়গুলো গোপন করেবে । বরং 
তার উচিত সে যা জানে তা প্রকাশ করা ও প্রচার করা যেন মুসলিমরা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে । কারও জন্য এটাও কোনভাবেই 
অনুমোদিত নয় যে এ যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা । এবং এটাও কারও জন্য অনুমোদিত নয় যে আল্লাহ ও তার রসূল 


ধু যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে নীরব থাকা অথবা বাধা দেয়া; কারণ এটা ভালো কাজে সাহায্য করা (আমর্‌ বিল 


মারুফ) এবং মন্দকে বাধা দেয়া (ওয়া নাহি আন-মুনকার) ও আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার সবচেয়ে শক্তিশালী দরজাগুলোর একটি এবং 
মহামান্বিত আল্লাহ্‌ তাঁর রসূল 4 কে বলেছেন,“হে নাবী আপনি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি কঠোর 


হোন ৮ 
এবং এরা (মুরতাদরা) কাফির ও মুনাফিকদের থেকে আলাদা কিছু নয় ।৮০ 
* সূরা কাসাস ২৮ ৪ আয়াত ২০ । 


২৯ সূরা তাহরীম ৬৬ £ আয়াত ৯। 
* মাজমু আল-ফাতাওয়া ; ৩৫/১৫৯ । 


১৮. মুজাহিদীনদের গোপন বিষয়গুলো গোপন রাখা যাতে করে তা থেকে শত্রুরা উপকৃত হতে না পারেঃ 


এটা অত্যাবশ্যকীয় যে মুজাহিদীনদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা যেন তা থেকে কাফির ও মুনাফিকরা সুবিধা নিতে না পারে । আমরা যদি 
চাই 'ভ্রাতৃত্ববোধের" যথার্থতা প্রমাণ করতে এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদেরকে ভালোবাসার যে দাবি আমরা করি তার স্বপক্ষে যেন কিছু প্রমাণ 
থাকুক; তা হলো মুজাহিদীনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, তাদের সুরক্ষা, তাদের নিরাপত্তা এবং তাদেরকে কোন রকম বিপদে না ফেলার বিষয়ে সব 
সময় আমাদেরকে অবশ্যই সচেষ্ট থাকা । আলিমগণ বলেছেন মুজাহিদীনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, তাদের 
ভাবমূর্তি নষ্ট করা, তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্য করা, তাদের আশ্রয়স্থান প্রকাশ করে দেয়া, তাদের ছবি প্রচার করা (কর্তৃপক্ষের হয়ে), 
তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম) । এবং যে এইগুলো করে, সে প্রকৃতপক্ষে আমেরিকানদের সহায়তা করছে যারা তাদের 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে মুজাহিদীনদেরকে গ্রেফতার করার জন্য এবং তাদের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য অন্যথায় তা তারা কখনো অর্জন করতে 
পারতো না । সুতরাং সতর্ক হও মুসলিম ভাইয়েরা মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের (ধর্ম যোদ্ধাদের) সাহায্যকারী হওয়া থেকে এবং যে 
কেউ তা করবে সে ব্যক্তি সীমালংঘন করল এবং জুলুম করল, এবং পাপ ও সীমালংঘনে সহায়তা করল, এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেনঃ 


og ১০৩ এ] SL 20 (59 09১4) জা এ HIS 3) ৯ 
“...এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না ।”* 


এবং রসূল ধু বলেছেন, “তোমার ভাইকে সাহায্য কর হোক সে অত্যাচারিত অথবা অত্যাচারি ।” 


এটা সহীহ্‌ হিসেবে স্বীকৃত যে, হাম্মান বিন আল হারীছ ২৮ বলেছেন, “এক ব্যক্তি ছিল যে মানুষের কথা শাসকদের কাছে পৌঁছে দিত । 


একাদিন আমরা যখন মসজিদে বসে ছিলাম তখন লোকেরা বলল এই ব্যক্তি হল তাদের মধ্যে এক জন যারা মানুষের কথা শাসকদের কাছে 


পৌঁছে দেয় ।” যখন লোকটি আসল এবং আমাদের সাথে বসল, তখন হুযাইফা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বললেনঃ ‘আমি রসূলুল্লাহ 1৬ 
কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যের কথা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না 1” 
১৯. তাঁদের জন্য দু'আ করাঃ 


মুজাহিদীনদের সাহায্য করা, তাতে অংশগ্রহণ করা ও সেবা করার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আরেকটি হল গোপনে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থণা করা যেন 
আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে শত্রুদের উপর বিজয়ী করেন এবং যেন তিনি (আল্লাহ) তাঁদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন এবং যেন তিনি তাঁদের শত্রুদের ধ্বংস করে 
দেন, এবং পাশাপাশি প্রার্থণা করা যেন কারাবন্দীরা মুক্তি পায় এবং তাঁদের সুস্বাস্থের জন্য ও আঘাত (যখম) থেকে আরোগ্যতা লাভের জন্য, 


* সূরা মায়িদা ৫ ৪ আয়াত ২। 
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তাঁদের ক্ষমা ও শহীদ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য, তাঁদের নেতৃত্বের সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্য, তাঁদের সন্তানদের নিরাপত্তা ও বেড়ে উঠার জন্য, 
এবং তারা যেন সত্যের উপর অবিচল থাকতে পারে । 


প্রার্থণাকারী যেন এ সময় গুলোকেই প্রার্থণার জন্য বেছে নেয় যখন দু'আ কবুল করা হয় এবং এখানে আমরা মুজাহিদীনদের জন্য দোয়ার 
ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরব (ইনশাআল্লাহ)ঃ 


তাঁদের জন্য বিনীত হৃদয়ে দু'আ করা এবং তাঁদের জন্য শুধু মুখে মুখে দু'আ না করা (দু'আ করার জন্য খালিছ নিয়্যতে দু'আ করা), 
কারণ আল্লাহ এমন বান্দার দু'আ গ্রহন করেন না যে তাঁর ব্যাপারে (মুখলেছ) মনোযোগী নয় । তুমি এমন সময় দু'আ করবে সে সময়টি 
দু'আ কবুলের সময় এবং এ ব্যাপারে অন্যদের স্মরণ করিয়ে দিবে ৷ এটা করার কিছু পদ্ধতির মধ্যে একটি হল অন্যদের লিখিত বার্তা 
(এসএমএস) পাঠানো এবং নিজের পরিবার পরিজনদেরকে এ ব্যাপারে স্মরণ করে দেয়া । এ ব্যক্তি যে সব কিছুর জন্য দু'আ করে যা সে 
উপযুক্ত বলে মনে করে এবং সে যেন সমসাময়িক ঘটনার প্রেক্ষিতে দু'আ করে যাতে করে সে গতানুগতিক একই দো'আ বারবার না করে 
এবং কবুল না হলে যেন বিরক্ত না হয়ে যায় এবং এখানে আমাদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে যে দু'আ তখনই করা উচিত যখন 
দু'আকারী তার দু'আ কবুলের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং সে যেন ধৈর্য্য হারা না হয়ে যায় এবং যেন না বলে ফেলে “আমি দু'আ করেছিলাম, 
এবং তা কবুল করা হয় নি।” 


২০. সঙ্কট কালীন দু'আ (কুনুত আন-নাওয়াযিল)ঃ 


এ বিষয়ের গুরুত্বের কারণে এবং এটি মুহাম্মাদ 4৮ এর সুন্নাহ্‌ হওয়ার জন্য এবং যারা এই সুন্নাহকে মুছে দিতে চায় তাদের কারণে আমি 
কুনুতের বিষয়টি স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থাপন করছি । অন্যথায় এটা “মুজাহিদীনদের জন্য দু'আ করা” উপরোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত । 
বর্তমানে, কেউ কেউ এই সুন্নাহ্‌কে নিম্ন বর্ণিত দুই উপায়ে ত্যাগ করতে চায়ঃ 


প্রথমতঃ তারা বলে এই কাজে শাসকদের অনুমতি প্রয়োজন এবং এর ফলে কুনুতে অংশগ্রহন করা একটি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে পরিনত করা 
হয়েছে যদি না তাতে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে, যেমন রাশিয়ান শত্রুদের বিরুদ্ধে দু'আ করা এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে না করা । 
বর্তমানের এই শাসকরা কারা যাদের অনুমতির আশা আমরা করব এবং অপেক্ষায় থাকব? এমন একজন যে কিনা ক্রুসেডারদের জন্য সাহায্য 
ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়? নাকি এমন ব্যক্তি যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানায় যখন সে কি না 
ছিল গ্রজনীর মুসলিমদেরকে নৃশংসভাবে নির্বিচারে হত্যা করার মধ্যমণি? 


শাইখ হামুদ বিন উক্‌লা (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) বলেছেন, “বর্তমানে, আমরা নেতাদের লালসা ও তাদের আকাঙ্খার মধ্যকার পার্থক্য 
সম্পর্কে অবহিত, সুতরাং কুনুত আন-নাওয়াষিলের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে মুসলিমদের বিষয়গুলো রাজনীতি ও শাসকদের 
অনুগত করে দেয়া হয়েছে । এবং আপনি বর্তমান বাস্তবতায় মুসলিমদের দুর্দশায় এই সব শাসকদের অনেকেরই বিশ্বাসঘাতকতা ও অপারগতা 
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দেখতে পাবেন; বরং তারা সেই সকল মানুষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত যারা জিহাদ ও মুজাহিদীনের কাজে সহায়তা করে । সুতরাং কিভাবে আমরা 
তাদের কাছ থেকে কুনুতের ব্যাপারে তাদের অনুমতির প্রাপ্তির আশা করব যদি না তা তাদের স্বার্থ ও ইচ্ছা অনুযায়ী না হয়?” উল্লেখ্য যে এই 
শর্ত গ্রহনযোগ্য নয় কারণ এটার সমর্থনে কোন দলিল-প্রমান নেই যে রূপ শাইখ হামুদ বিন উক্বলা (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) তার 
ফাতাওয়ায় বর্ণনা করেছেন । 


দ্বিতীয়তঃ অনেকে বলেন, “যদি আমরা প্রতিটি বিপদের জন্য কুনুতে নাওয়াযিল আদায় করি তবে আমরা কখনই একটি বিপদের জন্য কুনুত 
পাঠ করা বন্ধ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না যে অন্য একটি বিপদ তার স্থান নিয়ে নেয় এবং এটা বিরতিহীন ভাবে চলতে পারে!” এবং এ সকল 
মানুষদের এই উত্তর দেওয়া যেতে পারে এই ভাবে যে, এটা আমাদের জন্য বৈধ যে আমরা প্রতিটি বিপদে কুনুতে নাওয়াধিল আদায় করব, তা 


আসতে থাকুকঅথবা বন্ধ হোক কারণ এটা রসূলুল্লাহ 4৮ এর সুন্নাহ । 


শাইখ উল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “... কুনুত হল প্রয়োজনের সময়ে পালনীয় একটি সুন্নাহ্‌, 
নিয়মিত কোন সুন্নাহ্‌ নয় । কারণ এটা প্রমাণিত যে তিনি 4 তা (কুনুত পাঠ করা) বন্ধ করে দিতেন যখন এটার প্রয়োজনীয়তা আর থাকত না 


এবং তা আবার শুরু করতেন যখন প্রয়োজন দেখা দিত 1” 
এখানে আমরা আপনার কাছে শাইখ হুমুদের কুনুত আন নাওয়ামীল সংক্রান্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধের একটি অংশ পেশ করছি ৪ 


“ইবন আল স্বাইঈম (আল্লাহ্‌ তীর প্রতি রহম করুন) সলাতের গ্রন্থে লিখেছেন, আবু ছাওর, আবু আব্দিল্লাহ আহমাদ বিন হামবাল (আল্লাহ্‌ তার 
প্রতি রহম করুন)কে জিজ্ঞেস করলেন,ফরজ সলাতে কুনুত পাঠ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?’ সুতরাং আবু আবিল্লাহ বলেন, 
নিশ্চয়ই শুধুমাত্র বিপদের সময়ে কুনুত পাঠ করা উচিত ।* সুতরাং আবু ছাওর তাকে বললেন, “আমরা যে বিপদের মধ্যে আছি তার চেয়ে বড় 
বিপদ আর কি হতে পারে?’ সুতরাং আহমাদ বিন হাম্বল (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) তাকে বলেন, “যদি ব্যাপারটা তাই হয়ে থাকে তাহলে 
কুনুত পাঠ কর 1” 


আমরা বলি, বর্তমানের মুসলিমরা কত প্রকার বিপদেই না আক্রান্ত? তাহলে কিভাবে কুনুতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে যেখানে আল্লাহ্‌ 
বলেছেন যে বিশ্বাসীরা হল একে অপরের বন্ধু? আমরা জানি যে কুনুতের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে যা শুধুমাত্র সাধারনভাবে সিজদায় বা খুতবার 
পাঠ করা নয় কারণ এটার উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো মুসলিমদের নৈতিকভাবে সহযোগিতা করা এবং তাদের ব্যাপারে সচেতন থাকা, তাদের 
প্রতি সমবেদনা দেখানো, তাদের সাহায্য করা এবং এটার মাধ্যমে মুজাহিদীনদের শক্তি সঞ্চার হবে এবং তা দেখা ও অনুভব করা যাবে। 
আমরা অনেক মুজাহিদীনদেরকে বলতে শুনেছি যে, প্রকাশ্য কুনুত পাঠ করা হলে তারা মুসলিম ভাইদের দু'আর কারণে খুশি হন । তারা এটা 
করার জন্য আমাদেরকে প্রায়শ অনুরোধ করে ।ইবন হাযার (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেনঃ “আমার কাছে এটা প্রতীয়মান যে, 
সিজদার পরিবর্তে কুনুতে নাওয়াঘিল দাড়িয়ে পাঠ করার মধ্যে যে বিচক্ষণতা রয়েছে তা হলো যাতে করে অনুসারীরা ইমামের সাথে দু'আয় 


৩ মাজমু আল-ফাতাওয়া; ২২/৩৬৮। 


৩৩ 


অংশ নিতে পারে এবং আমিন বলতে পারে । এই কারণে সবাই মিলে এটা প্রকাশ্যেই পাঠ করতে হবে ।**এবং কুনুত হল শত্রুর বিরুদ্ধে এক 
প্রকারের বিজয় । এটা সহীহ্‌ সুত্রে আলী ইবন তালিব ৭০৯ হতে বর্নিত আছে যে, যখন তিনি যুদ্ধের সময় কুনুত পাঠ করতেন তখন তিনি 


জ্ঞানী লোকদের মধ্যে উনারা হচ্ছেন তারা যারা কুনুত আন নাওয়াঘিলের বাধ্যবাধকতার উপর কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে, এটা হচ্ছে 
ইমামদের কাজ যেরূপ আল ইসতিযকারে (৬৪২০২) ইবন আবদিল বারী ইয়াহিয়াহ বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, 
“যখন সেনা বাহিনীরা শত্রুদের ভূমিতে যুদ্ধ করে তখন দু"আ করা (কুনুত পাঠ করা) ফরজ এবং এটা ছিল ইমামদের কাজ ।' 


২১. জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা প্রচার করাঃ 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুজাহিদীনদের খোজ-খবর রাখার মধ্যে পুরস্কার রয়েছে যদি তা জিহাদের প্রতি সচেতনতা ও ভালবাসা থেকে হয়ে 
থাকে; যেখানে সে তাদের সুখে সুখী হয় এবং তাদের দুঃখে দুঃখী হয় । যে ব্যক্তি এটা যথেষ্ট মনে করে যে যদি (মুজাহিদীনদের) খবরটি ভাল 
হয়, তবে সে মুজাহিদীনদের সাথে আছে এবং যদি খবরটি খারাপ হয় তবে সে সেখানে সরাসরি জড়িত না থাকাকে আল্লাহর নিয়ামাত হিসেবে 
গণ্য করে তাহলে সেই ব্যক্তি হল তার মত যে রূপ শাইখ আবু উমার মুহাম্মাদ আস সাঈফ (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “নিশ্চয়ই 
জিহাদে সহযোগিতা না করা এবং অংশগ্রহন করা থেকে বিরত থাকা এবং দূর থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে (অডিও, ভিডিও, লিখিত) মুজাহিদীনদের 
সংবাদ সংগ্রহ করাকেই যারা যথেষ্ট মনে করেন, তাহলে তা হবে মুনাফিকের চরিত্র যে রূপ আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ 
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“...যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হতো যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সহিত থাকিয়া 
তোমাদের সংবাদ নিতো । তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলে তারা যুদ্ধ অল্পই করত ।”*? 


অর্থাৎ, মাদিনার মুসলিমদেরকে আক্রমনকারী কাফির সৈন্যদলের মুখোমুখি হওয়ার বদলে মুনাফিকরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করার এবং 
বেদুইনদের সাথে অবস্থান করে দূর থেকে মুজাহিদীনদের সংবাদ নেয়ার ইচ্ছা পোষন করতো । সুতরাং এই উম্মাহর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে 
প্রস্তুতির জন্য অন্য কোন উপায় খোলা নেই এটা ব্যতীত যে সে যথার্থভাবে তার দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করবে এবং সেই লেনদেন সম্পূর্ণ করবে যা 
আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাদের সাথে করেছেন যে রূপ আল্লাহ বলেছেনঃ 


৩ ফাতহুল বারী ; কুনুত অধ্যায় । 
* সুরা আহযাব ৩৩ £ আয়াত ২০ । 


৩৪ 
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“নিশ্চয়ই আল্পাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এটার বিনিময়ে । তারা 
আল্লাহর পথে কিতাল করে, নিধন করে ও নিহত হয় । তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে । নিজ 
প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে বানিজ্য করেছো সেই বানিজ্যের জন্য আনন্দিত হও এবং উহাই তো 

মহাসাফল্য 1৮৫ 


এ জন্য, মুজাহিদীনদের সংবাদ ও বার্তাগুলো মুসলিমদের মাঝে প্রচার করার খুবই প্রয়োজন কারণ এর মাঝে অনেক উপকার রয়েছে যেমনঃ 


* (মুসলিমদের) উম্মাহর মাঝে এই অনুভূতির পুনঃজাগরণ করা যে আমরা এক অভিন্ন শরীর, যদি এর (এই শরীরের) কোন অংশ ব্যাথা 


পায়, তবে অন্য অংশ তা অনুভব করে এবং সাহায্য করে । 


উম্মাহর উপর থেকে সংবাদ মাধ্যমের অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটানো যেখানে শত্রুরা অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা 
যা চায় তা ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রচার করে না। সুতরাং মুজাহিদীনদের খবর সম্প্রচার সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের জন্য প্রচার 
মাধ্যমের ভিত্তি তৈরী করবে । ফলে উম্মাহ সচেতন হবে এবং অনুধাবন করবে যে গৌরব ও সম্মানের পথ হল জিহাদ এবং শাহাদাহ্‌র 
পথ | 


২২. তাঁদের প্রকাশিত বই ও প্রকাশনা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করাঃ 


এটি পূর্ববর্তী পদ্ধতি “তাঁদের সংবাদ প্রচার করা ও মুসলিমদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়া” এর সাথে সম্পৃক্ত । সুতরাং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত 
প্রতিটি বিষয় প্রচার করা যা উৎসাহিত করে ও মানুষকে জিহাদের দিকে আহবান করে মুজাহিদীনদের সাহায্য করে এবং জিহাদের বিভিন্ন 
পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে চিন্তা করা তোমাদের জন্য জরুরী । উদাহরণ স্বরূপ তাদের ত্যাগ ও সাহসীকতার ঘটনাগুলো সংগ্রহ করা, 
সেগুলো ফটোকপি করা এবং তা মানুষের মাঝে ও ইন্টারনেটে প্রচার করা; এ ছাড়া গুয়ান্তানামো কারাগারের বন্দীদের চিঠি সংগ্রহ করা এবং তা 
থেকে সর্বশ্রেষ্ঠগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যেন তা তাদের মাঝে বন্দীদের জন্য সমবেদনা বৃদ্ধি করে দেয় । অনুরূপভাবে সকলের উচিত 
মুজাহিদীন ও তাদের কাযবিলী নিয়ে কিছু প্রচার মাধ্যমের প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য চেষ্টা করা । এখানে আমি একজন পুন্যবতী বোনের কথা 
উল্লেখ করব যিনি নিজ কাধে চেচনিয়ার সর্বশেষ খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন তিনি শামিল বাসায়েভ ও খাত্তাবের সর্বশেষ 
সাক্ষাৎকার এবং কিছু কবিতা, ঘটনা ও বিবৃতি সংগ্রহ করে সেগুলোকে এক সাথে সংকলন করে তা মানুষের মাঝে বিতরন করেছিলেন । 


* সূরা তওবা ৯ ৪ আয়াত ১১১। 
৩৫ 


এখন যদি আপনি নিজে প্রকাশ করতে অপারগ হন তবেজিহাদ ও মুজাহিদীনদের সহায়তা করার নিমিত্তে মুজাহিদীনদের সাথে সম্পৃক্ত 
প্রকাশনা, বই ইত্যাদি প্রচার করা আপনার দায়িত্ব । 


২৩. এরূপ ফাতাওয়া দেয়া যা তাঁদের সাহায্য করবেঃ 


এটা আলিমগণের কর্তব্য এবং তাদের উপর মুজাহিদীনদের অধিকার, কারণ এটি তাদের দায়িত্ব যে তারা উম্মাহকে পরিচালিত করবে 
মুজাহিদীনদের পাশে দাড়ানোর জন্য, জান, মাল ও দু'আর মাধ্যমে তাদের সাহায্য করার জন্য । এবং এটা ইলমের ছাত্রদের এবং দায়ীদের 
উপর দায়িত্ব যে তারা উম্মাহকে এই বিরাট কর্তব্যের দিকে ডাকবে, ঠিক যেভাবে তা জ্ঞানীদের নিকটবর্তীদের, যারা হতে পারে শিক্ষার্থী অথবা 
তাদের আত্মীয়, উপর দায়িত্ব হলো তাদেরকে (জ্ঞোনীদেরকে) উৎসাহিত করা এবং তাদের এমন কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে শক্তিশালী করা যা 
মুজাহিদীন ভাইদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করবে । যখন আলেমগণ তা করবে তখন তাৎক্ষণিক ও এক আশ্চর্যজনক প্রভাব দেখা যাবে যা 
হয়েছিল আমাদের সময়কার মুজাহিদীনদের শাইখ হামুদ বিন “উক্‌লা” (আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি ক্ষমাশীল হোক)- এর ক্ষেত্রে । মুসলিম বা 
মুজাহিদীনদের উপর এমন কোন বিপদ আপতিত হয় নাই যখন তাকে এই ব্যাপারে দৃঢ় ও অনমনীয় পদক্ষেপনিতে দেখা যাই নাই এবং তা 
করার ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টির কাউকেই ভয় করেন নাই । বরং তার সম্পর্কে একজন স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে যে, একবার তিনি একটি ফার্মের 
পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে একটি পুরনো মরচে ধরা কামান পড়েছিল তখন তিনি বললেন, “যদি মুজাহিদীনরা এর দ্বারা কোন প্রকারে 
উপকৃত হত, তবে আমি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম ৷” 


আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন; যেহেতু তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তীব্র আবেগ নিয়ে ফাতাওয়া প্রকাশ করতেন, এবং শাইখের 
জীবন বৃত্তান্তে এটাবর্ণিত রয়েছেঃ “শাইখ (আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করুন) মুসলিমদের মাঝে অতীতেও ছিলেন এবং বর্তমানেও আছেন ও ভবিষ্যতে 
থাকবেন । তিনি খবরগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তা দীর্ঘক্ষণ ধরে করতেন এবং তা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে তিনি নিজে রেডিও ব্যবহার 
করতেন এবং খুঁজে বের করতেন কোন কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার করা হচ্ছে (যেহেতু শাইখ অন্ধ ছিলেন, এবং তাঁকে তা করতে হত রেডিওর 
নাম্বার না দেখেই) । প্রকৃতপক্ষে, তিনি প্রায়ই তাঁর পাশের ব্যক্তির কাছ থেকে রেডিওটি ছিনিয়ে নিতেন যখন তারা সংবাদের চ্যানেল খুঁজে না 
পেত এবং নিজেই ডায়াল ঘুরাতেন তা বের করার জন্য এবং তিনি বিশেষ সংবাদগ্ডলোর গুরত্ত্ব অনুধাবন করতে পারতেন কারণ তিনি 
জানতেন কোন ধরনের উপস্থাপক কোন ধরনের সংবাদ উপস্থাপন করতো । এবং ইন্টারনেটের খবরগুলো প্রতিদিন তাঁকে পড়ে শুনানো হত, 
যেখানে তাঁকে অন্তত এক বা দুই ঘন্টা বসে থেকে তা শুনতে হত কিন্তু তিনি বিরক্ত বা অস্থির হতেন না। 


সুতরাং, আপনি দেখতে পাবেন যে তার সচেতনতা থেকেই মুসলিমদের সব রকম অবস্থাই তিনি জানতেন এবং সকল সাম্প্রতিক খবরা-খবর 
তিনি রাখতেন । সুতরাং এমন কেউ নেই যে তাঁর কাছে গিয়ে সাম্প্রতিক খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না, যা শাইখ তাদেরকে জানাতেন এবং 
তাকে তাঁর নিজের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত জানাতেন । 


সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহের প্রতি এরূপ সচেতনতার পাশাপাশি শাইখ (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) ইতিহাস, অতীতের ঘটনা, যুদ্ধ, রাজনীতি, 
এমনকি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব জীবিত বা মৃত, তাদের ইতিহাস ও মতাদর্শ সম্পর্কেও ভাল জ্ঞান রাখতেন । ফলে তিনি এতিহাসিক 


৩৬ 


প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারতেন । তাঁর পর্বততুল্য জ্ঞান এবং সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে তাঁর গভীর 
বোধশক্তির কারণে শাইখ (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) মুসলিমদের জন্য রহমত স্বরূপ ছিলেন । 


মুসলিমদের ব্যাপারে তাঁর এই উদ্বেগ মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল; কারণ তিনি সব সময় আফগানিস্তান, তালেবান সরকার ও মুজাহিদীনদের 
সর্বশেষ খবরা-খবর সম্পর্কে বলতেন এবং ইনশাআল্লাহ্‌ তাঁর সমাপ্তি ছিল উত্তম । 


যখন কিছু আলেম এবং ইলমের ছাত্ররা কারাগারে ছিলেন, তিনি সব সময় তাদের কথা জিজ্ঞেস করতেন এবং অবিরাম তাঁদের জন্য দু'আ 
করতেন যেন তাঁরা (কারাবন্দীগণ) সত্যের উপর অটল থাকতে পারে এবং ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে । সুতরাং আল্লাহ্‌ যেন তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরক্কারে পুরস্কৃত করেন । 


২৪. আলেম ও দ্বীনের দা'য়ীদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাঁদেরকে মুজাহিদীনদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করাঃ 


এর কারণ হল শত্রুরা চায় মুসলিমদের শ্বাসরোধ করতে এবং তাঁদের একতার তীব্র অনুভূতিকে মুছে দিতে ও সাধারণ মুসলিমদেরকে ক্ষুদ্র 
ব্যাপারে আছন করে রাখতে ৷ সুতরাং যদি আলেমগণ জেগে ওঠেন, ফলশ্রুতিতে তারা জনগণকে জাগ্রত করবেন এবং যদি তারা ঘুমিয়ে 
থাকে, তবে একই ভাবে জনগণও ঘুমিয়ে থাকবে ৷ সাধারণ মানুষ সাধারণত আলেমগণের সাথে থাকে, অন্তত ধর্মীয় ব্যাপারে, যার চূড়ায় 
রয়েছে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদের সাহায্য করা । অতীতে যখন ক্রুসেডার ও তাতার কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, উম্মাহ দৃঢ় থাকতে পারত না যদি 
না আলেমগণ ও লোকেরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে না পড়তো এবং জিহাদের পতাকার নিচে একত্রিত না হতেন । 


তিনি হলেন শাইখ আল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন), যিনি মানুষকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, 
মুসলিম বাহিনীর পক্ষে তাতারদের মুখোমুখি দাড়িয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি দ্বারা উম্মাহকে সুদৃঢ় রেখেছিলেন, “আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরাই বিজয়ী 
হবে!” সুতরাং তারা তাঁকে বলল, “বলুন ইনশাআল্লাহ্‌!” তিনি উত্তর দিলেন “আমি ইনশাআল্লাহ্‌ বলি সুনিশ্চিত হলে, কোন শুভ কামনা থেকে 
নয় ।” এভাবেই, ইবন কুদামাহ. (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) সালাহ্‌ উদ-দ্বীন আল-আইয়্যুবির (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) পাশে 
দড়িয়ে ছিলেন । 


সুতরাং, এ কারণে আলেমগণের খুব কাছে থাকা এবং তাদেরকে মুজাহিদীনদের ঘটনা সম্পর্কে জানানো অবশ্য করণীয় যেন তারা জিহাদের 
পাশে দাঁড়ায় এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে । যেহেতু ভ্রান্ত মতবাদ ও এর সহকারীরা তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে জিহাদ 
সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে, তাই আমাদেরকে অবশ্যই এই প্রবনতাকে উল্টো 
দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে এবং তাঁদের সংস্পর্শে থেকে মুজাহিদীন ও তাদের অধিকারের ব্যাপারে তাঁদের যে কর্তব্য রয়েছে সেই ব্যাপারে 
তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে । এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ২ 


ই হয়ত শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ আয্যাম ও হামুদ বিন “উন্তলা (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম 


করুন)-এর মত মানুষদের প্রত্যাবর্তন করাবেন । 


৩৭ 


সত্যবাদী আলেমগণ হলেন তারা যারা মুজাহিদীনদের পাশে সততার সহিত দাঁড়ায় এবং তাদের পাশে দাড়ানো ও সত্য কথা বলার কারণে , 
মৃত্যু, জেল এবং যন্ত্রনাসহ্য করেন । এবং শাইখ ইউসুফ আল-উয়াইরি (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন)-কে হত্যা করার বিষয়টি আমাদের 
সামনেই রয়েছে । 


২৫. শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করাঃ 


যে ব্যক্তি জিহাদে অংশ গ্রহণ করার নিয়্যত বা ইচ্ছা রাখে তার অন্য কোন সুযোগ নেই শারীরিক যোগ্যতা অর্জন ছাড়া যা তাকে আল্লাহর পথে 
জিহাদের জন্য বের হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কারণ এটা মুজাহিদীনদের জন্য অত্যাবশ্যক । সুতরাং তাকে অবশ্যই হাটা, জগিং করা এবং 
অনেক দূরের দূরত্বে দৌড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে শারীরিক অবস্থা এমন এক অবস্থায় উপনীত করতে হবে যা তাকে জিহাদের 
ডাক পাওয়া মাত্রই বেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং যেন সে তার ভাইদের উপর বোঝা না হয়ে পড়ে যা তাদেরকে বয়ে বেড়াতে হবে... 
ইত্যাদি এবং প্রকৃতপক্ষে এটা বসনিয়ায় (এবং অন্যান্য স্থানের) ক্ষেত্রে ঘটেছিল যেখানে কিছু ভাইকে শারীরিক সক্ষমতা না থাকার জন্য কারা 
বরণ করতে হয়েছিল । 


ক্ষমতা, অনেক ভারী ভার বহন করার ক্ষমতা এবং অনেক লম্বা সময়ের জন্য তার প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা হল প্রধান উপাদান যা 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে । একজন মুজাহিদ হতে পারে অস্ত্র চালনায় পারদর্শী, কিন্তু শারীরিক যোগ্যতা না থাকার কারণে, 
বন্দুক চালনা করার জন্য সে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করতে পারে না বা দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে না। এ সব কিছুই ঘটে শারীরিকভাবে 
অযোগ্য হওয়ার কারণে এবং যেই মুজাহিদের খুব ভালো শারীরিক যোগ্যতা থাকে সে প্রয়োজনীয় সব রকম কাজ সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে 
সম্পাদন করতে পারে যদিও সে অস্ত্র চালনায় তেমন পারদর্শী নয় । কারণ সে গুলি চালানোর জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থানে নিজেকে নিয়ে যেতে 
পারে এবং সে এ সকল কিছুই করতে পারবে দ্রুততার সাথে ও সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে কারণ ক্লান্তি ও অবসাদ তাকে আচ্ছাদিত করতে 
পারেনা, তার মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে না এবং তার গতি-কে প্রভাবিত করতে পারে না। এ জন্য আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে, 
মুজাহিদদের জন্য শারীরিক যোগ্যতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষ করে শহর কেন্দ্রীক যুদ্ধের ক্ষেত্রে ।” আমাদের এ সময়ে আমরা যে যুগে বাস 
করছি, দেখতে পাই যে পৃথিবীতে বর্তমানে সবগুলো জিহাদই সংঘটিত হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ এবং শহর কেন্দ্রীক যুদ্ধের রূপে এবং এজন্য 
প্রয়োজন উচু মানের শারীরিক যোগ্যতা | সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা ! তুমি যেন অন্যদের জন্য বোঝা হয়ে না যাও, তাই এখন থেকেই 
প্রয়োজনীয় শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা শুরু করে দাও । 


আমার ভাইয়েরা, শারীরিক যোগ্যতার এ বিষয়টিকে তুচ্ছ ভাবে নিও না- এবং জেনে রাখো এ জন্য পুরক্কারটাও অনেক বড় যদি তা এক খাঁটি 
নিয়্যাতে অর্জনের চেষ্টা করা হয়, এবং তুমি তা কর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার নিয়্যাতে । এবং একজন দৃঢ় ঈমানদার আল্লাহর কাছে অধিক 
প্রিয়একজন দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে । এবং দৃঢ়তা মধ্যে শারীরিক ও কায়িক শক্তি অন্তর্ভুক্ত । শাইখ ও মুজাহিদ ইউসূফ আল-উয়াইরি (আল্লাহ্‌ 


৩৮ 


তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “একজন মুজাহিদের মাঝে যে সকল শারীরিক যোগ্যতার দরকার তার মধ্যে নিয় লিখিত কাজগুলো করার 


ক্ষমতা অর্তভুক্তঃ 


* কোন রকম বিরতি ছাড়া ১০ কিঃমিঃ (প্রায় ৬.২ মাইল) জগিং (ব্যায়ামের উদ্দ্যেশে দৌড়) করা এবং খুব খারাপ অবস্থার ক্ষেত্রেও তা 
যেন ৭০ মিনিটের চেয়ে বেশী সময় না নেয় । 


* ১৩.৫ মিনিটের মধ্যে ৩ কিঃমিঃ (প্রায় ২ মাইল) দৌড়ানো । 

* শুধু ১২-১৫ সেকেন্ডের বিরতীতে ১০০ মিটার দৌড়ানো । 

* কোন বিশ্রাম না নিয়ে একটানা কমপক্ষে ১০ ঘন্টা হাটা । 

* কোন বিশ্রাম না নিয়ে ২০ কিলোগ্রাম (প্রায় ৪৪ পাউন্ড) ওজনের জিনিস কমপক্ষে ৪ ঘন্টা বহন করা । 


* না থেমে একটানা কমপক্ষে ৭০ বার বুক-ডন দেয়া (একজন হয়ত একবারে ১০ বার পুশ আপ দিতে পারবে, অতঃপর প্রতিদিন ৩টি 
করে বৃদ্ধি করা যতক্ষণ না তা ৭০ পর্যন্ত পৌছে)। 


একবারে না থেমে ১০০টি সিউআপ (উঠ-বস করা) দেয়া (হয়ত একজন প্রথমে ১০টি সিটআপ দিতে পারবে, অতঃপর প্রতিদিন ৩টি 
করে বৃদ্ধি করা যতক্ষণ না তা ৭০ পর্যন্ত পৌছে)। 


* বাহু দিয়ে হামাগুড়ি করে ৫০ মিটার দূরত্ব পার হওয়া সর্বোচ্চ ৭০ সেকেন্ডে । 


* ফার্টলিক অনুশীলন করা (এটা এমন একটি অনুশীলন যার মধ্যে হাটা, দ্রুত গতিতে হাঁটা, জগিং এং দৌড় অন্তর্ভূক্ত এবং এটা হলো 
এই রকমঃ মুজাহীদগণ সাধারণত শুরু করেন ২ মিনিট সাধারণ ভাবে হাঁটার মাধ্যমে, অতঃপর দ্রুত বেগে ২ মিনিট হাঁটেন, অতঃপর 
২ মিনিট জগিং করেন, এরপর ২ মিনিট দৌড়ান এবং এরপর ১০০ মিটার দূরত্ব আরো দ্রুত বেগে দৌড়ান, অতপর তিনি আবার 
হাঁটতে থাকেন এবং এভাবেই চলতে থাকে অবিরত, তারা এটা করতে থাকেন অবিরাম ১০ বার পর্যন্ত ৷) 


সাধারণ হাঁটা হল দ্রুত হাঁটা, জগিং দ্রুত হাটা থেকে, দৌড়ানো জগিং থেকে আলাদা । সাধারণ হাঁটার সঙ্গে সবাই পরিচিত, দ্রুত হাঁটা হল, যে 
একজন ব্যক্তি দ্রুতবেগে হাঁটবে এভাবে যে তার পা মাটি থেকে ততটুকুর খুব বেশী উপরে উঠবেনা যতটুকু হাঁটার সময় ওঠে । জগিং এর 
ক্ষেত্রে, তা ১ কিঃমিঃ (প্রায় ০.৬ মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করা ৫.৫ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে । দৌড়ানোর ক্ষেত্রে, ১ কিঃমিঃ দূরত্ব অতিক্রম 


করা ৪.৫ মিনিটের চেয়ে কম সময়ের মধ্যে । 


মুজাহিদীনরা এ পর্যায়ের শারীরিক যোগ্যতা এক মাসের মধ্যে অর্জন করতে পারে যদি সে কঠোর সাধনা করে শর্ত থাকে যে সে পর্যায়ক্রমে 
উন্নতি সাধন করবে এবং তার মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা ছিড়ে না যায় । উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি মাসের শুরুতে ১৫ মিনিট জগিং 
করে এবং প্রতিদিন ২ মিনিট করে সে সময় বৃদ্ধি করতে থাকে, তাহলে এক মাসের মধ্যে এ ব্যক্তি কোন রকম বিরতি ছাড়াই পুরো এক ঘন্টা 


৩৯ 


জগিং করতে সক্ষম হবে (এক মাসে ২০ দিন হিসেব করে, যদি সে সপ্তাহে পাঁচ দিন এই শারীরিক ব্যায়ামের কাজটি করে) । অনুরূপভাবে, যদি 
সে মাসের শুরুতে ১০টি বুক-ডন (291 UP) দিয়ে আরম্ভ করে এবং প্রতিদিন ৩টি করে বৃদ্ধি করতে থাকে, তবে সে এক মাসের মধ্যে 
বিরতিহীনভাবে ৭০টি পুশ আপ (851। 19) দিতে সক্ষম হবে । সুতরাং, পর্যায়ক্রমে এবং অবিরাম অগ্রসর হওয়া কোন ব্যক্তির শারীরিক 
যোগ্যতা অর্জনের উপর অনেক বড় প্রভাব ফেলে । শুধু তাই নয়, কোন ব্যক্তির শারীরিক অনুশীলনের মধ্যে অবশ্যই কিছু শক্তিমত্তা অর্জন ও 
মাংসপেশীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কিছু কৌশল থাকা উচিত এবং মুজাহিদীনদেরকে অবশ্যই সেসব ওয়েট ট্রেইনিং-এর উপর জোর দিতে হবে 
যা খুব বেশী ব্যায়ামের সরঞ্জাম ছাড়াই করা যায়, যেন সে তার শরীর চর্চা যে কোন স্থানে চালিয়ে যেতে পারে । ব্যায়ামের সরঞ্জাম একজনের 
শরীরকে অক্ষম করে দিতে পারে যদি অনেক দিন ধরে সেগুলো থেকে দূরে থাকে । সবচেয়ে উত্তম প্রকৃতির ব্যায়াম হল সেটি যা সহজে এবং 
শরীরের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে করা যায় । 


২৬. অস্ত্র দ্বারা প্রশিক্ষণ নেয়া এবং গুলি চালনা করতে শেখাঃ 


বই পড়ে বা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে গুলি চালনা করতে হয় তা শেখা এবং অন্তর দ্বারা প্রশিক্ষণ নেয়া এর অন্তর্ভুক্ত । কেননা 
একজন মানুষ হয়তো সক্ষম হবে সত্যিকারের গোলাবারুদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে বা গোলাবারুদ ছাড়া শুধুমাত্র অস্ত্র দ্বারা অথবা 


শুধুমাত্র ছবিসহ ম্যানুয়াল পড়ার মাধ্যমে; প্রত্যেক স্থানেই এই ব্যাপারে কোন না কোন সীমাবদ্ধতা রয়েছে । সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ খু বলেছেনঃ 
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“তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে ও 
তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন ।৮৬ 


এবং রসূল 4 বলেছেন, “নিশ্চয়ই নিক্ষেপই শক্তি, নিক্ষেপই শক্তি এবং নিক্ষেপই শক্তি 1” 


সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিমের উপর অত্যাবশক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে অবহেলা কর না । ইবনে তাইমিয়াহ 
(আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “যুদ্ধের সামর্থ্য অর্জন ও ঘোড়া প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়া একজনের উপর 
বাধ্যতামূলক যখন তার যুদ্ধ করার সামর্থ্য না থাকে কারণ কোন বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা বাধ্যতামূলক 
কাজ ।”* সুতরাং নিক্ষেপ করতে শেখা এবং অস্ত্রের সাথে সুপরিচিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে মর্যাদা এবং সাফল্য অর্জনের পথ | এবং তাদের 
অবস্থা কতই না অদ্ভুত যাদের অস্ত্র দেখলেই ভয়ে চুল সাদা হয়ে যায় । 


২১ সুরা আনফাল ৮ 8 আয়াত ৬০ । 
৩" মাজমু আল-ফাতাওয়া; ২৮/৩৫৫ । 
80 


ও উম্মাহ, সময়ের সাথে সাথে তোমরা অন্তর দেখতে ভুলে গিয়েছ । 
জীবনের জন্য কেঁদোনা এবং সফলতার জন্য ব্যাকুল হয়োনা । 


কি অদ্তুতই না সেই মানুষ! যে শত্রুদের আঘাত করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় অথচ সে এটা পর্যন্ত 
জানেনা যে কিভাবে অস্ত্র ধরতে হয়! এতে কোন সন্দেহ নেই যে সে একজন গুনাহগার যার অস্ত্র চালনা শিক্ষার সুযোগ রয়েছে কিন্তু সে তা 
শিখে না কারণ আল্লাহ্‌ তার উপর যা বাধ্যতামূলক করেছেন তা পালন না করার জন্য । এবং আরো আশ্চর্যজনক সে সকল লোকের চিন্তাধারা 
যারা তাদের শক্তি এবং সময় ব্যয় করছে পৃথিবীর বিষয়াদি শেখার ব্যাপারে এবং কিভাবে আরাম আয়েশ বৃদ্ধি করা যায় এবং তারা বিরত থাকে 
অস্ত্র পরিচালনা শেখা থেকে । বাস্তবতা এই যে শত্রুরা তাদের দোরগোড়ায় এবং তাদের ভূমিতে আক্রমণ করেছে; এবং আল্লাহই সকল 
সাহায্যের উৎস । 


২৭. সাঁতার কাটতে এবং ঘোড়ায় চড়তে শেখাঃ 


উমর বিন আল-খাত্তাৰ ৫ শামের লোকদের কাছে লিখেছিলেন, “তোমাদের সন্তানদের সাঁতার কাটতে এবং ঘোড়ায় চড়তে শেখাও |” 


সাঁতার কাটতে এবং ঘোড়ায় চড়তে শিক্ষা মুজাহিদদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে সুফল বয়ে আনবে কারণ সীতার হচ্ছে শারীরিক শক্তি অর্জনের 
সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর একটি এবং ঘোড়ায় চড়ার প্রয়োজনীয়তা কোন সময়েই এবং কোন স্থানেই শেষ হয়ে যাবে না; বিশেষ করে 


জিহাদ এবং যুদ্ধের ময়দানে । এটা বুখারীতে উল্লেখিত রসূল 4&%ু এর হাদীস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, “পুনরষ্থান দিবস পর্যন্ত ঘোড়ার 
ঝুঁটিতে কল্যাণ রয়েছে ।” সুতরাং ঘোড়া সর্বদা জিহাদে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হবে, সেটা আফগানিস্তান, চেচনিয়া বা ইরাক যেখানেই হোক না 


কেন। 


সুতরাং যে জিহাদে অংশ নিতে চায় এবং সে তা করতে সক্ষম, তার উপর দায়িত্ব হলো সাঁতার কাটতে এবং ঘোড়ায় চড়তে শেখা কারণ 
এইগুলো সেই সব জিনিস যা তাকে জিহাদে সাহায্য করবে । 


২৮. প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করাঃ 


জিহাদে অংশ গ্রহণ এবং জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার আরেকটি উপায় হলো প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করা যা 
মুজাহিদীনদের জন্য খুবই প্রয়োজন যেমনঃ ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসা করা, ক্ষত নিরাময় করা, বিষ বের করে ফেলা, পেশী ও শিরা থেকে রক্ত পড়া 
বন্ধ করা । মুজাহিদীনদের এ সকল দক্ষতা আয়ত্ব করা দরকার । সুতরাং এগুলো খুবই উপকারী জ্ঞান যা জিহাদের ময়দানে অত্যন্ত প্রয়োজন 


এবং এটা সহজ ও নিরাপদে শেখা যায় । 
৪১ 


২৯. জিহাদের ফিকহ্‌ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাঃ 


জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাহায্য করার আরেকটি উপায় হলো জিহাদের ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং জিহাদের বিধি-বিধান সৰ্ম্পকে 

জ্ঞান লাভ করা এবং তা সম্মুখ যুদ্ধে অবস্থানরত মুজাহিদীনদের উপকারে আসবে যেহেতু তাদের উপস্থিতি, যারা তাদের দ্বীনের বিষয়গুলো 

শিক্ষা দিবে, সম্মুখ যুদ্ধে অবস্থানরতদের জন্য খুবই প্রয়েজন | অনুরূপভাবে এই ব্যক্তিরা বক্তব্যের মাধ্যমে জিহাদ এবং মুজাহিদীনদেরকে 

মুনাফিকদের আক্রমন থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে উপকারে আসবে এবং যে জেনে কাজ করে সে এ ব্যক্তির মত নয়, যে জ্ঞান ছাড়া কাজ করে । 

এক্ষেত্রে শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরি (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন)-এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যিনি তার জ্ঞান দ্বারা জিহাদে সাহায্য 

করেছিলেন এবং মুজাহিদীনদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । সুতরাং সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একটি বিধ্বংসী শক্তি যা সে সকল লোকের 
ংগুলো ভেঙ্গে ফেলত যারা জিহাদের বিপক্ষে কথা বলত তা তারা ভালো উদ্দেশ্যেই করুক বা খারাপ উদ্দেশ্যেই করুক । 


জিহাদের ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে এমন কিছু পড়া যা জিহাদ সম্পর্কে এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে কারো জ্ঞানকে 
বৃদ্ধি করবে এবং এটাকে ঘিরে থাকা কারো সন্দেহ দূর করবে । এটা অর্জন করা যেতে পারে আলেমদের বই পড়ে যেমন আব্দুন্পাহ্‌ আয্যাম, 
উলওয়ান, আলি আর খুদাঈর, নাসির আল ফাহাদ, আব্দুল আযিয আল জারবু, আবু জানদাল আল-আযদি প্রমুখ । 


৩০. মুজাহিদীনদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের সম্মান করাঃ 
আল্লাহ খু বলেছেনঃ 
4... ১০৭ 949 ৮4 4912/29100 0543 এ] এন ৬ টাও ১05195৪3196) 19 Cali ০1৯ 


“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও 
সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ... ।”*৮ 


মুজাহিদীনরা সর্বদা ক্ষতি এবং দুর্ভোগের ঝুঁকির মধ্যে থাকেন । এমনকি শত্রুরা, এবং তাদের সহযোগী ও দোসোরেরা তাদেরকে দেশ থেকে 
বের করে দেয় এবং তাদেরকে পালিয়ে থাকতে বাধ্য করে । সেই কারণেই তাদের সাহায্য করা, তাদের আশ্রয় দেয়া এবং তাদের আরাম 


আয়েশ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী; তাদের সম্মান করা এবং কোন প্রকার বিরক্তি ছাড়াই অতিথী হিসেবে তাদের অধিকারগুলো 
পুরণ করা ঠিক যেরূপ ব্যবহার চেচেনরা করেছিল আরব মুজাহিদীন ও অন্যদের সাথে যারা তাদেরকে সাহায্য করতে গিয়েছিল । তারা তাদের 


* সুরা আনফাল ৮ £ আয়াত ৭২। 
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আবাসস্থলকে মুজাহিদীনদের বিশ্রাম কেন্দ্রে পরিণত করেছিল যদিও তারা জানত যে যদি রাশিয়ান শত্রুরা তা জানতে পারতো তবে তারা ঘর 
বাড়ীগুলোকে ধ্বংস করে দিবে এবং এর বাসিন্দা পুরুষ ও নারীদের হত্যা করে ফেলবে । 


55777777737, 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং এঁ অঞ্চলে আমেরিকানদের উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব এবং নর্দান আ্যালাইয়েন্সের, যারা আমেরিকানদের সাহায্য 
ডাকা জাজের 8 
অধিকারগুলো পুরণ করেছিল তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে এবং শত্রুদের থেকে তাদেরকে গোপন রাখার মাধ্যমে যদিও এ জন্য তাদেরকে অনেক 
চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল । এই নীতিগুলোই আমাদেরকে নিজেদের মাঝে স্থাপন করতে হবে এবং এর জন্য চড়া মূল্য পরিশোধের জন্য প্রস্তুত 
থাকতে হবে, পাশাপাশি মনের মাঝে দয়াময় আল্লাহ্র থেকে মহা পুরস্কারের আশা রাখতে হবে, যেমন বলা হয়ঃ 


উৎসাহ আসে জাতির শক্তি অনুযায়ীই 


এবং মর্ধাদাও আসে জাতির শক্তির উপর নির্ভর করেই । 


৩১. কাফিরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের ঘৃণা করাঃ 


এই বিষয়টি যদিও এ বিশ্বাসের সাথে যুক্ত যা ঈমানদারদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত, কেউ যদি তা (হৃদয়ে) লালন করেন এবং তা বৃদ্ধি করেন 
তা হবে মুজাহিদীনদের সাহায্য করার একটি উপায় । এ ব্যক্তি যে নিজেকে কাফিরদের শত্রুতে পরিণত করেছে অবশ্যই সে মুজাহিদীন তথা 
আল্লাহ্র দলের একজন যারা কাফিরদের কষ্ট ও বেদনার স্বাদ দেয় । 


৩২. বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা বৃদ্ধি করাঃ 


মুসলিম বন্দিদের ব্যাপারে এটা এমন একটি দায়বদ্ধতা ও দ্বীনি দায়িত্ব যা অবশ্যই পালন করতে হয় । ইসলাম হুকুম দিয়েছে কাফিরদের হাত 
79৮ 57562ভিরহিত 
সকল উপায় ও চেষ্টার মাধ্যমে তাদের মুক্ত করা নিবি ৷ যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে, তাদেরকে অবশ্যই 


মুক্তিপণ দিয়ে হলেও মুক্ত করতে হবে । যেহেতু রসূল 4 বলেছেন, “বন্দীদের মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, এবং অসুস্থদের দেখতে 


যাও 19১৮ 


৩৯ সহীহ আল-বুখারী 


৪৩ 


সহীহ্‌ বুখারীতে বর্নিত আছে যে, আবু যুহাইফা $4 বলেছেনঃ “আমি আলী ২০৫ -কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে আল্লাহর কিতাব 


ছাড়া অন্য কোন অহী আছে কি?’ তিনি উত্তর দিলেনঃ “আল্লাহর কসম, একজন কুরআন অনুসরনকারীকে আল্লাহ্‌ যে বুঝ দেন এবং এই 
পৃষ্ঠাগুলোতে যা লেখা আছে তার বাহিরে আমি কিছু জানি না ।' তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “এই পৃষ্ঠাগুলোতে কি লেখা আছে? তিনি 
উত্তর দিলেন, “বন্দীদের মুক্ত কর, এবং একজন কাফেরের জন্যে মুসলিমকে হত্যা কর না ।”” 


ইবনে আব্বাস ২5৪৮ বর্ণনা করেন, উমর ২০৫৪ বলেছেন, “কাফিরদের হাতে আটক প্রত্যেকে বন্দীর মুক্তিপনের অর্থ মুসলিমদের কোষাগার 


(বাইতুল মাল) থেকে দেয়া হবে ৷: ইবনে আবি শাইবা আরও বর্ণনা করেন যে, উমর ২: বলেছেন, “একজন বন্দী মুসলিমকে মুক্ত করা 


সমগ্র আরব উপদ্বীপ হতে আমার কাছে বেশী প্রিয় ।*১ 


অতীতের অনেক মুসলিম শাসক যেমন ইসলামিক স্পেনের আমীর আল-হাকাম বিন হিশাম বন্দীদের মুক্ত করার এবং কাফিরদের হাতকে 
গুড়িয়ে দেয়ার ব্যপারে বিস্ময়কর বীরত্ব দেখিছেন । যখন তিনি শুনছিলেন যে এক মুসলিমাকে বন্দী করা হয়েছে এবং সে মহিলা ব্যক্তিগত ভাবে 
তাকে উদ্দেশ্যে করে রক্ষার আহবান করেছে, তিনি তার সেনাবাহিনী জড় করলেন, তাদের প্রস্তুত করলেন এবং ইউরোপিয়ানদের ভূমিতে ছুটে 
গেলেন ১৯৬ হিজরীতে তাদের হত্যা করেন, দখল করেন অনেক দুর্গ এবং ভয়াবহ ধবংস-যজ্ঞ চালিয়েছেন সে মহিলাকে উদ্ধারের জন্যে । তিনি 
তাদের অনেক পুরুষদের হত্যা করেন এবং মহিলাদের বন্দী করেন, বিশাল গণীমত সংগ্রহ করেন; তারপর অগ্রসর হতে থাকলেন এ অঞ্চলের 
দিকে যেখানে এ মহিলাকে বন্দী রাখা হয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে মুক্ত করা হয়। অতপর তিনি করডোভায় বিজয়ী বেশে ফিরে 
এসেছিলেন । 


যখন আল-মনসুর বিন আবি আমির উত্তর স্পেনের এক যুদ্ধ হতে ফিরলেন, তখন করডোভার ফটকে তার সাথে এক মুসলিম মহিলা দেখা 
করলেন এবং বললেনঃ “আমার ছেলে খ্রিষ্টানদের দ্বারা বন্দী রয়েছে! তুমি তাকে মুক্ত কর!’ তখন আল-মনসুর করডোভারে প্রবেশ করলেন না, 
বরং তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে সেই স্থানে ফিরে গেলেন যে স্থান থেকে তিনি মাত্র ফিরে ছিলেন এবং বন্দীটিকে মুক্ত করতে ছুটলেন । 


সত্যনিষ্ঠ মুসলিমদের ইতিহাস এরূপ মহৎ ঘটনায় পরিপূর্ণ । নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে সত্যবাদিতা, ন্যয়নিষ্ঠতা এবং একনিষ্ঠতা । এরা হলেন সেইসব 
শাসকেরা যারা তাদের জনগণের জন্যে কাজ করেন যদিও এতে তাদের ক্ষমতাও চলে যায়, জাতির কষ্ট তাদেরকে কষ্ট দিতো, জাতির বেদনায় 
তারা ব্যথিত হতেন । সুতরাং এই জন্যেই কর্মীদের কাজ করা উচিত এবং প্রতিযোগীদের প্রতিযোগীতা করা উচিত । 


বন্দীদের মুক্ত করার বিষয়টি একটি মতোবিরোধহীন বিষয় এবং এর প্রমাণসমূহ সর্বজন স্বীকৃত ও ব্যাপক এবং আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত 
এবং মুসলিমদের এই ব্যাপারে ইজমা রয়েছে । 


[সুলাইমান আল-উলওয়ানের ‘আমেরিকা ও বন্দী গ্রন্থ থেকে উদ্ধত] 
* ইবনে আবি শাইবা থেকে তার মুসান্নাফে বর্ণনা কৃত; ৬/৪৯৭ । 


£১ মুসান্নাফ; ৬৪৯৬ । 
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৩৩. বন্দীদের সংবাদ প্রচার করা এবং তাদের বিষয়ে সচেতন থাকাঃ 


মুসলিমরা কাফিরদের হাতে বন্দী হলে তাদের কথা খুব কমই স্মরণ করা হয় এবং যে সব ভাইয়েরা তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও তাদের মুক্তির 
ব্যাপারে চেষ্টা করেন, তারা তাদের পাশে কাউকে পান না যারা বন্দীদের ব্যাপারে একই রকম উদ্বিগ্ন । কত মুজাহিদীন রয়েছেন আরব ও 
অনারব অত্যাচারীদের কারাগারে বন্দী যাদের জন্যে কাদার কেউ নেই অথবা তাদের খোজ নেয়ার কেউ নেই । 


সুতরাং জিহাদ ও মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য করার উল্লেখযোগ্য উপায়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে বন্দী মুজাহিদীনদের ব্যাপারে যে কোন সংবাদ 
প্রচারের চেষ্টা করা এবং তাদের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মুক্ত হন ৷ এটাই হচ্ছে নূন্যতম যা আমরা মুসলিম 
বন্দীদের ব্যাপারে করতে পারি । 


৩৪. ইলেন্ত্রনিক জিহাদঃ 


এই পরিভাষার উদ্ভব হয়েছে তাদের জন্যে যারা জিহাদে অংশ নিতে চান ইন্টারনেটের মাধ্যমে এবং এটা এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে 
অনেক উপকার পাওয়া যায়; যেমন সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের কাজে, মুজাহিদীনদের সমর্থন ও তাদের পক্ষ অবলম্বন করার মাধ্যমে এবং 
তাদের মতাদর্শ ও আহবান জন-সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে | এই প্রচেষ্টা দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্তঃ (ফোরামের মাধ্যমে) 
আলোচনা সভা ও হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে । 


(ফোরামের মাধ্যমে) আলোচনা সভার ক্ষেত্রে, কিছু ভাইয়ের একত্রিত হয়ে প্রত্যেকের সুপরিচিত ফোরামগুলোতে তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার) 
হওয়া উচিত এবং নিম্নে উল্লেখিত প্রকারের সংবাদগুলো পোস্ট (প্রচার) করা উচিতঃ 


* আমাদের সময়ের জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্নণা করে এ ব্যাপারে উদ্বু্ধ করা । 

* মুজাহিদীনদের পক্ষে লেখা এবং তাদের সম্মানকে রক্ষা করা তাদের থেকে যারা তাদের সম্পর্কে মিথ্যা বলে । 

০ জন-সাধারণের মাঝে জিহাদ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা । 

* জিহাদের উপর গবেষণামূলক লেখা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলো প্রচার করা । 

* পথভ্রষ্ট ও আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে যারা জিহাদের বিপক্ষে তাদের বিরোধীতা করা এবং তাদের ভুলগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করা । 


ভাইদের উচিত প্রত্যেক দিন প্রতিটি আলোচনা সভায় এই ধরনের সংবাদগ্ডলোকে ছড়িয়ে দেয়া এবং অন্য ভাইদের উচিত এই সংবাদগ্ডলোর 
প্রতি সাড়া দেয়া যাতে করে সংবাদগ্ডলো আলোচনা সভার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাড়ায় । 


৪৫ 


হ্যাকিং পদ্ধতির যথাযথোপযুক্ত পরিভাষাটি হচ্ছে ইলেন্্রনিক জিহাদ’ । কারণ শব্দটি দ্বারা শক্তি প্রয়োগ, আঘাত করাএবং আক্রমন করা বুঝায় । 
সুতরাং আল্লাহ্‌ যাকে এই বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, তার এই জ্ঞান ব্যবহার করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে কৃপন হওয়া উচিত নয় । 
তার উচিত আমেরিকান, ইয়াহুদি, আধুনিকতাবাদী, স্যাকুলার ওয়েব সাইটগুলো এবং যে সমস্ত সাইট জিহাদ ও মুজাহিদীনদের বিরোধিতা করে 
তাদের ধ্বংসে আত্ম নিয়োগ করা । 


যাদের এই ধরনের কলাকৌশলের জ্ঞান নেই, তাদের উচিত একনিষ্ঠতা ও এখলাসের সাথে এই জ্ঞান অর্জন করা । কারণ এটা শত্রুকে আক্রমন 
করার একটি মাধ্যম ৷ ইন্টারনেটের মাধ্যমে হলেও আসুন আমরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করি । 


৩৫. কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ করাঃ 


যারা ন্যায় সঙ্গত কারণে কাফিরদের সাথে বসবাস করছেন, তাদের দায়িত্ব হলো সাধ্যমত সেই সব কাফিরদের বিরোধীতা করা যারা 
মুসলিমদের ক্ষতি করছে যেমনটি নু'আম বিন মাসুদ কনফিডারেটসের যুদ্ধে এবং ইয়াহুদিদের বনী কুরাইদ্বার সাথে খন্দকের যুদ্ধে করা 
হয়েছিল । এবং যে রূপ করেছিলেন ফির"আওনের বংশের এ বিশ্বাসী লোকটি যার কথা আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ 


ক. এ ৪১০ এ ০৩৪৪ সিএ ST ৩৪৯ J ৬ ১৮৮ ৩৪১০৪) 


“ফির'আওন বংশের এক ব্যক্তি, যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল, বলিল, “তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা 
করিবে যে, সে বলে, “আমার প্রতিপালক আল্লাহ'...?”১২ 


কাফিরদের বিরোধীতা করার জন্য জরুরী হলো কোন ভাবেই, কোন উপায়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য না করা | কারণ যে এরূপ 
করে তার এই কাজকে আল্লাহর বাণী অনুসারে কুফর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ 


“....তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে ।...৮* 


৪১ সূরা মু'মিন ৪০ ৪ আয়াত ২৮। 
৪১ সূরা আল মায়িদা ৫ 8 আয়াত ৫১। 


৪৬ 


৩৬. সন্তানদের জিহাদ ও এর সাথে সংশ্রিষ্টদের ভালোবাসার মানসিকতা দিয়ে গড়ে তোলাঃ 


কারো পরিবার ও সন্তান হলো ভবিষ্যতের প্রস্তুতি স্বরূপ এবং তারা নিজেরা হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম । পরিবারবর্গ ও সন্তানদের মধ্যে জিহাদ ও 
মুজাহিদীনদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা, আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্যে শহীদ হওয়া ও ত্যাগ স্বীকার করার ধারণা দেয়া প্রত্যেকের কর্তব্য যাতে করে 
যখন তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, আপনি (আল্লাহ্র) আনুগত্য করতে তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে একজন হতে 
পারবেন । । 


এটার আরেকটি উপকারীতা হলো এটার ফলে পরিবারগুলো প্রস্তুত হবে এবং আগ্রহ করবে মুজাহিদীনদের সাহায্য এবং তাদের মধ্যে যারা 
ফেরারি তাদের আশ্রয় দেয়ার জন্যে । 


এটার আরেকটি উপকার হলো কারো মৃত্যুর পরও তার সন্তানেরা জিহাদ চালিয়ে যাবে । 


আব্দুল্লাহ বিন আয-যুবায়েরের পিতা আয-যুবায়ের বিন আল-আওআম নিজ চোখে যুদ্ধ দেখার জন্যে খুব ছোট কাল থেকে তাকে সাথে করে 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন এবং তিনি আহত মুজাহিদীনদের সেবা করতেন । ফলে যখন তার বয়স হলো, তিনি এক দুঃসাহসী মুজাহিদে পরিণত 
হলেন । যখন কাউকে কোন কিছুর জন্যে গড়ে তোলা হয়, তখন সে তা হওয়ার জন্যে গড়ে উঠে । 


কারো পরিবারবর্গ ও সন্তানদের জিহাদের উপর গড়ে তোলার পদ্ধতি হলো নিয় রূপঃ 


* রসূল 1 -এর জীবনী ও তিনি যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সেই ঘটনাগুলো তাদের শিক্ষা দেয়া; 


* সিরাত গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেঈদের যেসব বীরত্বপূর্ণ সহীহ্‌ ঘটনা আছে সেগুলো তাদের শিক্ষা দেয়া; 


* জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি ভালোবাসা ও সংশ্লিষ্টতা বাড়ানোর জন্যে তাদেরকে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের অডিও শোনানো এবং 
ভিডিও দেখানো; 


* বর্তমান ও অতীতের মুজাহিদীনদের সংবাদ ও জীবনী থেকে তাদেরকে বিভিন্ন ঘটনা শোনানো; 
* জিহাদ ও শাহাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও শাহাদাতের মহত্ব বর্ণনামূলক বক্তৃতা ও উপদেশ তাদের শোনানো; 


* বীর মুজাহিদীনদের নামে সন্তানদের নাম রাখা । 


৪৭ 


৩৭. বিলাসীতা ত্যাগ করাঃ 


জিহাদ ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের সহযোগীতার একটি মাধ্যম হলো বিলাসীতা, আরাম-আয়েশ এবং দুনিয়ার পিছু ছোটা ত্যাগ করা, যেরূপ 
আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছিলেন, “বিলাসীতা হলো জিহাদের শত্রু !' 


বিলাসীতার যেসব প্রভাব পড়ে তা হলো কৃলবের (হৃদয়) কঠোরতা, উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, দুনিয়ার প্রতি ছোটা ও সেগুলো ভালোবাসা এবং 
মৃত্যুকে ঘৃণা করা । এগুলোই মানুষকে জিহাদ থেকে দূরে রাখে; বরং সত্যকে ত্যাগ করার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যকেও তা ত্যাগ করতে পথ 
দেখায়! 


আল-কুরআনে এই দুনিয়ার বিলাসীতা ও আরামকে নেতীবাচক ভাব ছাড়া অন্যকোনভাবে বর্ণনা করা হয়নিঃ 
৩১১৪৩ & lol এ ৪০ UU ৫! 55 be রুট ও এ০০ ০9৯ 


“যখনই আমি কোন জনপদে সর্তককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, “তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ 
আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি 1৮5৪ 


5342 ৮৯১৩ So ৫9 Hl ৩ Us 29 08502 ০০ 01১৮ te HG GOS UNL ISS 


“এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সর্তককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলিত, ‘আমরা 
তো আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি £৫ 


Loe BEG 58158) 619০৬ 0800 ¥ 
“সীমালংঘনকারীগণ যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী 1৮৪৬ 
5১৯১৫১৩৪15৩ ৮ ৯ 


“ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে ৷”? 


৪৩ সুরা সাবা ৩৪ ৪ আয়াত ৩৪ । 


88 সুরা যুখরুফ ৪৩ ৪ আয়াত ২৩। 
৪৫ সূরা হুদ ১১ ৪ আয়াত ১১৬ । 
৪৬ সূরা আল-ওয়াকি'আ ৫৬ £ আয়াত ৪৫ । 
৪৮ 


আরো দেখুনঃ (বনী-ইসরাঈল ১৭ ৪ ১৬), (আল-আমিয়া ২১ ৪ ১৩), এবং (আল-মু'মিনূন ২৩ ৪ ৩৩, ৬৪) । এই আটটি আয়াতে বিলাসীতার 
উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোনটিতেই বিলাসীতাকে নেতীবাচক ভাব ছাড়া অন্যকোনভাবে বর্ণনা করা হয়নি । 


কেহ এই লেখা পড়ে যেন এরূপ মনে না করেন যে আমরা সম্পদের গুরত্তুকে ছোট করছি যেহেতু সম্পদ আমাদের জীবনকে রক্ষা করে 
(আল্লাহর পরে) এবং যুদ্ধের চালিকা শক্তি । এই বিষয়টি, কিভাবে সম্পদ ব্যয় করতে হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা 
হয়েছে। 


অধিকন্তু, আমরা সর্তক করছি অত্যাধিক অর্থ খরচ করা এবং বিলাসীতার ব্যাপারে, বিশেষ করে তাদেরকে সর্তক করছি যারা জিহাদের ক্ষেত্রে 
সক্রিয়আছেন । কারণ তাদের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব আমরা নিজের চোখে দেখেছি । যেমন, এর কারণে অনেকে জিহাদের বিষয়কে 
সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করছেন এবং দুনিয়ার পিছনে ছুটেছেন । 


০১৮০৩] ৮৯ 4১ CUS ০৯ ৮ a ১ ১৪ ডি) ৫) রাস উকি 015 GU 


“হে মু’মিনগন! তোমাদের এশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যাহারা উদাসীন হইবে 
তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত ।”৪৮ 


bs ১৮935 di ১9 Bs ১599 ৮19 ff AE ৯ 
“এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরক্কার রহিয়াছে ।৮*৯ 


ইবনে খালদুন তার “মুকাদ্দিমাহ'-য় অনেকগুলো উপকারী অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন যেখানে তিনি বিলাসীতা এবং সম্পদের অনেকগুলো 
নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন এবং বর্ণনা করছেন কিভাবে তা একটি জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায় এবং কিভাবে এর খারাপ দিকগুলো 
একটি জাতিকে শত্রুদের হাতে পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেয় । 


৩৮. শত্রুদের পণ্যসামগ্রী বর্জন করাঃ 


এই বিষয়ে শাইখ হামুদ বিন ‘উক্বলা’ আশ-শুআ'ঈব (আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি দয়া করুন)- এর ফাতাওয়াটি উপস্থাপন করা আমাদের জন্য যথেষ্ট 
যেখানে তিনি বলেছেনঃ 


৪৭ সূরা মুনাফিকুন ৬৩ £ আয়াত ৯। 
৪৮ সুরা আনফাল ৮ ৪ আয়াত ২৮ । 


৪৯ 


“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক এবং শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল মুহাম্মদ ££ এবং তাঁর 


পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর |” 


ৰ... 8) ৩ 9০9 2৮49 dt ০৪০০ ১০৯ 
“মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর...” 
মহিমান্বিত আল্লাহ বিশ্বাসীদের বর্ণনা দিয়ে বলেছেনঃ 
র্‌. ১45 ০৯৬4 05 dll ৮০ ৩ ৩১১৯৪ ০১৮৫ ৬৬ হল ঈ 
“..তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না...” 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ 
... MOP KS UN, ৯১১৮:০৯৮০ IE ple) ৬৯৮ 5S 198৬ ০০ ৮8501 ০ ১৬৯ 


“মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাবে, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে 
থাকবে ... 1৮৫২ 


তিনি আরও বলেছেনঃ 
০৯] ভি ৫ এ! এ ০ ৬০ অর্ত এ ৮ ৬ ৩৪৫ ৫) USN bai ৮৮ ০০ ৫১৯ 


“এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া উহাদের সতকর্মরূপে গণ্য 
হয় । নিশ্চয়ই আল্মাহ সতকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না ।”১ 


“ সুরা ফাতহ ৪৮ £ আয়াত ২৯। 
৫১ সূরা মায়িদা ৫ 8 আয়াত ৫৪ । 
৫২ সূরা তাওবা ৯ ৪ আয়াত ৫। 

€ও সূরা তাওবা ৯ ৪ আয়াত ১২০ । 


নিশ্চয়ই, যুদ্ধ ও জিহাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক সময় ও যুগের নিজস্ব অস্ত্র রয়েছে যা শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এবং মুসলিমরা 
শত্রুদের পরাজিত করতে ও তাদের দুর্বল করে দিতেসব সময়ই এই সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে । যা আশ-শাওকানী (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম 
করুন) বলেছেন, “আল্লাহ আমাদেরকে কুফ্ফারদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিভাবে তা করতে হবে সেটি নির্দিষ্ট করেননি এবং 
তিনি এ কথাও বলেননি যে আমাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে যদি এই এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় 1৮৫৯ এবং 
মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ যা সর্বজনীনভাবে বলেছেন এটি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, “মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাবে, তাদের বন্দী কর 


এবং অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে ।” এবং যে পদ্ধতিগুলো জিহাদে রসূলুলাহ্‌ 4 শত্রুদের দূর্বল 


করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, যা বর্তমানে ec০n০mi€ 0০/০০ হিসেবে পরিচিত । 


এবং রসূলুলাহ্‌ 4 যে এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হলোঃ 


১. জিহাদের প্রথম তৎপরতা এবং প্রথম যে অভিযান রসুলুলাহ 4 -এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল এবং প্রথম যুদ্ধ যার নেতৃত্ব তিনি 


দিয়েছিলেন, পরিচালিত হয়েছিল কুরাইশদের সিরিয়া (উত্তরে) এবং ইয়ামেনের (দক্ষিণে) বাণিজ্য পথকে হুমকির সম্মুখীন করা এবং 
যার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার অর্থনীতিতে তীব্র আঘাত হানার মাধ্যমে মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থাকে দূর্বল করে দেয়া । 


২. বনু আন-নাজিরের ইয়াহুদিদেরকে অবরোধের ঘটনা এবং তা সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । যখন তারা চুক্তি ভঙ্গ করে, রসূলুলাহ 


ধু তাদের অবরোধ করেন এবং তাদের খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেন এবং পুড়িয়ে দেন । সুতরাং, তারা তাঁকে বলে পাঠায় যে 
তারা সে ভূমি ছেড়ে চলে যাবে । সুতরাং, তিনি 4 অর্থনৈতিক যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন । এ ঘটনার 
End ৩৯) এ ৯১৩ ৮০ So ৬ BASS HE ৬৮৯০ ০৯ 
“তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছে, তাহা তো আল্লাহরই অনুমতি ক্রমে; 
এবং এই জন্য যে, আন্মাহ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন ।৮৫ 


সুতরাং তাদেরকে অবরোধ করা ও তাদের ফসল ধ্বংস করে দেয়া, যা ছিল তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি 
করা এবং তাদেরকে পরাজিত করা ও মদীনা থেকে তাদের বের করে দেওয়ার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম । 


৭ আস-ছেইল আল-জিরার; ৪/৫৩৪ । 
৫৫ সুরা হাশর ৫৯ ঃ আয়াত ৫ । 
৫১ 


৩. মক্কা বিজয়ের পর আত-তাইফ অবরোধ করার ঘটনা এবং এ ঘটনাটি উল্লেখিত আছে সহীহ আল বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে এবং সহীহ্‌ 
মুসলিমের জিহাদ অধ্যায় এবং ইবনে আল ক্বাইয়্যিম আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) এ ঘটনাটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন “যাদ- 
আল-মা*দ-এ, এবং ইবন সা'দ তাঁর “তাবাকাত" (২/১৫৮)-এ বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, “...সুতরাং আল্লাহর রসূল 


ধু তাইফের ফসল কেঁটে ফেলতে ও পুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন । সুতরাং মুসলিমরা সেগুলো কেঁটে ফেলার জন্য অগ্রসর হয় ।” 
ইবন আল-ক্বাইয়্যিম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) এই ঘটনার উপকারিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, “এটা কাফিরদের ফসল 
কেঁটে ফেলার দলিল যদি তা তাদের দূর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ করবে ৷” 

৪. আরো রয়েছে সাহাবী সুমামা বিন আযাল আল-হানাফি ২৪4৯ -এর অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা এবং এ ঘটনাটি বর্ণিত 


হয়েছে ইতিহাস ও জীবনীর বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে; ইবনে ইসহাক (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) তাঁর ‘সীরাত’-এ, ইবনে আল- 
ক্বাইয়্যিম আল্লাহ্‌ তীর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'ঘাদ আল-মা’দ’-এ, ইমাম বুখারী আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) “সামরিক অভিযান’ 
অধ্যায়ে, এবং ইমাম মুসলিম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) ‘জিহাদ’ অধ্যায়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন । তাঁর ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের 
পূর্বে সংঘটিত হয়, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উমরা পালনের জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হন । উ'মরাহ্‌ পালনের পর তিনি 
কুরাইশদের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা দেন এই বলে যে, “আল্লাহর শপথ! কখনই না! যে পর্যন্ত না রসূলুলাহ্‌ 


{& আমাকে অনুমতি দিবেন আমি আল-ইয়ামামাহ থেকে তোমাদেরকে গমের একটি দানাও দেবনা ৷” অতঃপর তিনি আল- 
ইয়ামামাতে যান এবং সেখানকার জনগণকে কোন কিছু মক্কায় নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখেন যেন তা কুরাইশদের কাছে পৌছতে 
না পারে । রসূলুলাহ্‌ % এই অর্থনৈতিক অবরোধকে অনুমোদন করেছিলেন এবং এটা ছিল সাহাবা ৬৬৬ -গণের মহৎ গুণাবলীর 
একটি । 


এ সকল ঘটনা এবং এই ঘটনাগুলোর সাদৃশ অন্য ঘটনাগুলো মূলত সকল যুগের ও স্থানের কাফিরদের সাথে রসূলুলাহ % এর যুদ্ধ করার 


মূলনীতিগুলোর একটি । এবং বর্তমানে এটার (শত্রুদের পণ্যসামগ্রী বর্জন করা) দ্বারা জিহাদ করার বিষয়টি মুসলিম উম্মার হাতে ন্যস্ত । আল্লাহ্‌ 


3৪ বলেছেন, 
Gee 6 ৭) 198৬৯ 


“তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর...”** 


“৬ সূরা তাগাবুন ৬৪ £ আয়াত ১৬। 


৫২ 


... এবং এটা জিহাদের একটি উপকারী পন্থা যাতে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে, কারণ অন্যরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ 
করেছে । এ কারণে, আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে উৎসাহিত করছি আমেরিকানদের, ব্রিটিশদের ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, 
এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এই অন্তরকে ব্যবহার করার জন্য যা তাদের অর্থনীতিকে দূর্বল করে দিবে । 


এবং যদি মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষমতা বা সামর্থ্য না থাকে, তবে কমপক্ষে যা তারা করতে 
পারে তা হল অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে বর্জন করা এবং পাশাপাশি তাদের কোম্পানীগ্তলো ও তাদের প্রতি আসক্তিকে বা তাদের স্বার্থ 


সম্পর্কিত বিষয়গুলো বর্জন করা । রসূলুলাহ্‌ 4&%ু বলেছেন, “কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তোমাদের সম্পদ, হাত এবং জিহবা দ্বারা /”*' 


অনুরূপভাবে, আমি আমার মুসলিম ভাইদের ধৈর্য্য ধরার জন্য উৎসাহিত করছি এবং এই জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান জানাই, যেরূপ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ $ বলেছেন, 


১৬৭৪ LS 00195915553134) ১৮৩1১ ৩৮০ ভা ৪৯ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক ... 1৮৮ 


এবং বিরক্ত বা অলস হয়ে যেওনা না কারণ ধৈর্যের সাথেই বিজয়ের আগমন ঘটে, এবং তাদের উচিত দৃঢ়তার সাথে, বলিষ্ঠ ও সমন্বিত ভাবে 
আমেরিকানদের, বৃটিশদের ও ইহুদীদের কোম্পানীগুলো ও তাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বর্জন করার জন্য সর্ব শক্তি ব্যয় করা । 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ ৪ বলেছেন, 


498 ৮0 ৩8১০9 ৯ 
“সৎকর্ম ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে... ৮৯ 


আল্হামদুলিল্লাহ্‌! আমেরিকান, বৃটিশ ও ইহুদীদের অর্থনীতিতে গণ বর্জনের প্রভাব সম্পর্কে পূর্বে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করেছি। 
আমেরিকান ও বৃটেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের পৃষ্ঠ-পোষক এবং তারা ফিলিস্তিনে ইস্রায়েলীদের সাহায্যকারী 
এবং তারা আফগানিস্তানে তালিবানদের ইসলামিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে*, এবং তারা 
চেচনিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের সাহায্যকারী এবং ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কাশ্মির ও অন্যান্য দেশে আমাদের মুজাহিদীন ভাইদের বিরুদ্ধে 
ক্রুসেডারদের সাহায্যকারী ৷ জিহাদ ও মুসলিমদের দূর্বল করার চেষ্টার পেছনে তারাই কাজ করছে এবং তারাই ইরাকের মুসলিমদের বিরুদ্ধে 


৫৭ আনাস(রাঃ) থেকে আহম্মাদ ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে । 

৫” সুরা আল-ইমরান ৩ ৪ আয়াত ২০০ । 

৫৯ সূরা মায়িদা ৫ ৪ আয়াত ২। 

৬ অনুবাদক-এর নোটঃ অবশ্যই এই ফাতওয়া ৯/১১-এর ঘটনার আগেদেয়া হয়েছে 


৫৩ 


অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, একইভাবে তারা প্রতিদিন বিগত দশ বছর ধরে নির্মমভাবে তাদের উপর অনবরত ভারী গোলাবর্ষন করে 
যাচ্ছে সেই দেশের শাসকদের অগ্রাহ্য করে ।* এবং তারা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র বাণীর বাস্তবায়ন করেছে এবং যথার্থতা প্রমাণ করেছেঃ 
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“ইহুদীরা এবং নাসারা কখনও আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করেন ... 1৮৯২ 


হে আল্লাহ! আমেরিকানদের, বৃটিশদের, ইহুদীদের, তাদের সাহায্যকারী ও গোলামদের বিতাড়িত করুন । হে আল্লাহ! আপনার ক্রোধ তাদের 
উপর বর্ষন করুন এবং তাদেরকে দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ বছর দিন যেমন দিয়েছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর জাতির উপর । হে আল্লাহ শান্তি ও রহমত 


বর্ষণ করুন আপনার রসূল মুহাম্মদ %%, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের উপর । আমীন । 
বিখ্যাত শাইখ হামুদ বিন ‘উক্বলা আশ-শুআইবী কর্তৃক নির্দেশিত, 


১১/২৮/১৪২১, 


৩৯. যারা যুদ্ধ করে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) (হারবিইয়্যিন), তাদের থেকে কর্মী নিযুক্ত কর নাঃ 


এটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছেদের সাথে সম্পর্কিত, এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল সে সকল দেশের অধিবাসীদেরকে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত না 
করা যে দেশগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে । 


উদাহরণ স্বরূপ, আপনি কোন হিন্দুকে কাজে নিয়োগ দিবেন না কারণ হিন্দুরা কাশ্ীরে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আপনি 
ফিলিপাইনী কোন খ্রিষ্টানকে কাজে নিয়োগ করবেন না কারণ তারা দক্ষিণ ফিলিপাইনে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে প্রভৃতি । 
সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা বলি যে, এই কাফির পাপীদের আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই । একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র যারা মুসলিম 
তাদেরকেই কাজে নিয়োগ দিতে পারে, কারণ সেটাই যথেষ্ট এবং উত্তম, যাতে করে যে অর্থ সে এ সকল কর্মচারীদের প্রদান করছে তা যেন 


মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হতে পারে । এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয়, যা আল্লাহ্‌ শষ্ট বলেছেনঃ 
ক... 99 BS ip IF ৮৮ এও ৯ 


“...এবং মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মুমিন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম ।...৮”৯ 


অনুবাদকের নোটঃ আরো একবার, এটি পূর্বের ঘটনাকে নির্দেশ করছে । 
১ সুরা বাকারা ২ £ আয়াত ১২০। 


*নোটঃ পশ্চিমা দেশগুলোর চেয়ে গান্ষের দেশগুলোর জন্য এটা বেশী প্রযোজ্য 
* সুরা বাকারা ২ £ আয়াত ২২১। 
৫৪ 


উপসংহার 


আমি এই লেখাটি শেষ করতে চাই জিহাদ পরিত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে যা শাইখ ‘আবদিল আজিজ আল-জালিল 
(আল্লাহ্‌ তাঁকে নিরাপদে রাখুন) তাঁর 'আত-তারবিয়্যাহ আল-জিহাদিয়্যাহ' নামক বইয়ে উলেখ করেছেনঃ 


আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করার ভয়াবহতাঃ 


যেহেতু আমরা শুরুতেইদুনিয়া ও আখেরাতে জিহাদ ও এর ফলাফলের উপকারীতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি, সুতরাং এখন 
পরিসমাপ্তিতে জিহাদ পরিত্যাগ করা ও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ভয়াবহতা, ক্ষতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের খারাপ 
পরিসমাপ্তির ফলাফল সম্পর্কে বলা অনেকটা সহজ হবে । 


আলেম সমাজ সর্বদাই জিহাদ পরিত্যাগ করাকে সবচেয়ে বড় পাপের একটি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । ইবনে হাজার আল-হাইযামী 
(আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেনঃ “৩৯১তম ও ৩৯২তম বৃহত্তম পাপগুলো হলঃ যখন তা প্রত্যেকের উপর ফরজ হয়ে যায় তখন জিহাদ 
পরিত্যাগ করা; যেমনঃ যখন শত্রুরা ইসলামের ভূমিতে প্রবেশ করে অথবা কোন মুসলিমকে বন্দী হিসেবে নিয়ে যায় যদিও তাকে ছাড়িয়ে 
আনার ক্ষমতা আছে অথবা যখন সমগ্র জাতি একত্রে জিহাদ পরিত্যাগ করা, অথবা যখন রিবাতের (সীমান্তের) পাহারাদাররা ইসলামিক দেশের 
সীমানা সুরক্ষিত না করে তা কাফিরদের আক্রমণের জন্য উন্ুক্ত রেখে দেয় ।”* এবং এজন্য জিহাদ পরিত্যাগ করা ও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ 


না করা মুনাফিকীর লক্ষণ কারণ রসূল {£ বলেছেন, “যে ব্যক্তি জিহাদ না করেই মারা যায় অথবা অন্তত জিহাদ করার নিয়ত না করেই 


মৃত্যুবরণ করে, তবে সে মুনাফিকের একটি শাখার উপর মারা গেল ।”এবং আল্লাহ্‌ এটাকে পরকালে বিশ্বাসের ঘাটতি স্বরূপ অথবা সুনিশ্চিত 
বিশ্বাসের অভাব হিসেবে গণনা করেছেন । তিনি বলেছেনঃ 
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“যারা আল্লাহে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে, তারা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে আপনার কাছে অব্যহতি লাভের 

অনুমতি প্রার্থনা করে না । আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে ভাল জানেন । আপনার কাছে অব্যহতির অনুমতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই যারা 

আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত । ফলে তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত । তারা বাহির হতে চাইলে 

তারা নিশ্চয়ই ইহার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতো, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনঃপুত ছিল না । সুতরাং তিনি তাদের বিরত রাখেন 
এবং তাদের বলা হয়, “যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক !'”** 


৬ আজ্-জাওজির মিন ইকতিরাফ আল-কাবায়েরঃ ২/১৬৩ । 


* সুরা তাওবা ৯ £ আয়াত ৪৪-৪৬ । 
৫৫ 


জিহাদ পরিত্যাগের বিপদ ও কুফলের সার কথা নিম্নে দেয়া হলোঃ 


১. জিহাদ ত্যাগ করা একটি কবীরা গুনাহ যেরূপ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি কারণ তা একজনকে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র এবং দুনিয়া ও 
আখিরাতে তার শাস্তির যোগ্য করে তুলে । আল্লাহ বলেছেনঃ 
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“যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের 
স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাহার কোনই ক্ষতি করতে পাবরে না । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।”*' 


তিনি আরও বলেছেনঃ 
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“বল, “তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তার রসূল এবং আল্মাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, 
তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- 
বানিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান 
আসা পর্যন্ত ।' আল্মাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না । আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু 
ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুলু করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্যঃ কিন্তু তা তোমাদের কোন 
কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিযা 
পলায়ন করিয়াছিলে । অতঃপর আল্লাহ তাহার নিকট হতে তাহার রসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন 
এক সৈন্যবাহিনী অবর্তীণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই 
কাফিরদের কর্মফল ।”৬ 


ইবনুল কাইয়ুম (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কম অঙ্গীকারপূর্ণ ও নিকৃষ্টতম পাপী বলেছেন যারা 
ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে অবহেলা করে । কারণ তিনি বলেছেন, “জিহাদ হচ্ছে 


৬৭ সুরা তাওবা ৯ ঃ আয়াত ৩৯। 
১” সূরা তাওবা ৯ ঃ আয়াত ২৪-২৬ । 


৫৬ 


ভালো কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজের নিষেধ করা; আল্লাহ, তার রসূল, ও তাঁর বান্দাদের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হওয়া, বিজয় এনে দেয়া 
এবং আল্লাহ,তার রসূলকে, তার দ্বীন ও তার কিতাবকে সাহায্য করা । যাদের ক্ষেত্রে এইসব দায়িত্ব ঘটেনি, তাদের উচিত তা বাস্তবায়ন 
করা অথবা এর জন্য নিয়্যত করা । দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে কম অঙ্গীকারপূর্ণ ও নিকৃষ্টতম পাপী হচ্ছে তারা যারা এই দায়িত্ব ছেড়ে দেয় 
যদিও তারা দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে । তুমি দেখবে তাদের খুব কম সংখ্যক লোকেরই (ইসলামের গাইরতের জন্য) মুখ 
লাল হয় যখন তারা দেখে আল্লাহর সীমানা লংঘিত হচ্ছে বা কম লোকই দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করছে । আল্লাহ্‌র কাছে বড় বড় পাপীদের 
অবস্থাও এদের থেকে অনেক ভালো 1” 


এই কারণেই জিহাদ ছেড়ে দেয়া দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্দশার কারণ । নিম্নের আল্লাহর কথার প্রকৃত অর্থ এটাইঃ 
4 EL এ! ৮৫619880340 ১৯০ ও এটি ঈ 
“তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না 1৮৭ 
ইবনে কাছির (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “মুহাজিরীনদের এক জন কল্সট্যানটিনোপলে যুদ্ধ করার সময় সামনে এগিয়ে 
যেতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি নিহত হন । তখন লোকেরা বলল, “সে নিজেকে ধবংসের দিকে নিক্ষেপ করল ।* সুতরাং আবু আইযুব আল- 
আনসারী ৭৪৫ বললেন, ‘এই ব্যাপারে আমাদের বেশী জ্ঞান আছে । এটা নাযিল হয় আমাদের ব্যাপারে যখন আমরা রসূল 4 -এর 
সাথে ছিলাম । আমরা অনেক যুদ্ধের স্বাক্ষী ছিলাম এবং তাকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সাহায্য করেছি । যখন ইসলাম চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ল এবং প্রতিষ্ঠিত হল, আমরা আনসাররা একত্রিত হলাম এবং বললাম, “আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তার রাসূলের সঙ্গি 
করে, তার বিজয়ের মাধ্যমে এবং ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এটার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যুদ্ধ শেষ হয়েছে । সুতরাং 


চলো আমরা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিদের কাছে ফিরে যাই এবং তাদের সাথে বসবাস করি । তখন এই আয়াত নাযিল হয় ।' সুতরাং ধ্বংস 
নিহিত আছে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের মাঝে বসবাসের মধ্যে এবং জিহাদ ত্যাগের মধ্যে | ৮৭১ 


জিহাদ ত্যাগ আল ওয়ালা ওয়াল বারা’র (আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা) বিশ্বাসকে দূর্বল করে দেয় । এটার কারণ, 
যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আল ওয়ালা ওয়াল বারা"র বিশ্বাস ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ (আমর বিল-মার্ফ ওয়া 
নাহি আন-মুনকার) এবং জিহাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । সুতরাং যে ব্যক্তি জিহাদ থেকে দূরে থাকে, তার আল ওয়ালা ওয়াল 
বারা"র বিশ্বাস দূর্বল হয়ে যায় এবং সে গভীর বিপদে নিমজ্জিত । 


২. জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণে শির্ক ও জুলুম সর্বত্র ছড়িয়ে পরে, কুফর ও কাফিররা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মানুষ মানুষের দাসে পরিণত 
হয় এবং এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে এর অনুপুস্থিতিতে মানুষের মাঝে দুর্দশা ও দূর্নীতি ছড়িয়ে পরে । আল্লাহ বলেছেনঃ 


২ উদাদ আস-সাবিরিন; পৃষ্ঠা-১২১ । 
* সুরা বাকারাহ ২ £ আয়াত ১৯৫ । 
* তাফছিরে ইবনে কাছির; ১/২২৮ । 
৫৭ 


০) ৬ 4২০ ১১4। 9৫৫9 ০৮১। ০4 ১০৭ ৮৪৩৭ ax 0৫1 al S45 UF 


“আল্লাহ্‌ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত । কিন্তু আল্মাহ্‌ 
জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল । ”*২ 


আল্লাহ আরও বলেছেনঃ 
ও ০ ভি ৬9 ৬9০ ০ ০০৪ ৮৭৮৪ 0৫1 all 255 699 40 91958 Sf 01: ০৬ ৮৯১৩ oy 1১৮ 0৮ 
Cp SA rd Eras ৬ আআ ১০৪০ V5 আতপ ক 


“তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক 
আল্লাহ্‌ ।” আল্লাহ্‌ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান 
সংসারবিরাগীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ- যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নামে । নিশ্চয়ই আল্মাহ তাকে সাহায্য 
করেন যে তাকে সাহায্য করে । নিশ্চয়ই আল্মাহ্‌ শক্তিমান, পরাক্রমশালী 1৮" 


সুতরাং ব্যাপারটা যদি এরূপ না হত যে আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদেরকে বিতাড়িত করবেন, তাহলে কাফিররা 
তাদের জুলুমের মাধ্যমে ঈমানদারদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করতো আর যদি তারা কর্তৃত্ব পায়, তাহলে তারা মানুষকে জোর করে আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে তাদের দাসে পরিণত করতো । যদি মানুষ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করতো, তাহলে সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত যেহেতু 
জীবন সঠিকভাবে পরিচালিত হবেনা যদি না তা আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী পরিচালিত না হয় এবং এটাই আল্লাহর দাসত্ব কায়েমের 
পথ । এই ভাবেই উন্নত, সৎ ও প্রশংসিত চরিত্র মানবজাতি দ্বারা রচিত হয়েছে কারণ যে এই পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন তিনি আল্লাহ, তিনি 
সেই মহান সত্ত্বা যিনি জীবন সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন কি আছে জীবের বুকের গভীরে । অন্য দিকে যদি কোন দেশে কাফিররা কর্তৃত্ব 
লাভ করে, তারা নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী মানুষের আইন প্রনয়ন করে । কিন্তু সব বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই এবং তারা ভুল-ভ্রান্তি ও 
কামনা-বাসনার উধের্বে নয় এবং তারা জানেনা প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির জন্য কি সবচেয়ে উত্তম । ফলে তারা যা ইচ্ছা তা করে বেড়ায়, 
মানুষের জীবনেকে দূষিত করে ফেলে যা বর্তমানে ঘটছে এবং যেখানে কাফিররা শাসন করছে দেখুন বাস্তবে কি ঘটছে এ সব দেশে যা 
এই বিষয়ের ব্যাখার জন্য যথেষ্ট । এটা কি জিহাদ ত্যাগ করার ফল নয় যার জন্য আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন? মানুষের জীবন অনেক সুন্দর ও 
ভালো হতো যদি শারী“আ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত হতো । এই কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছেন জিহাদ 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য এমনকি তা কোন জালেম শাসকের অধিনে হলেও যে কিনা কাফির হয়ে যায় নাই । কারণ কাফির শাসকদের মানব 
রচিত আইনের অধিনে শাসিত হওয়ার চেয়ে জালেম শাসকের অধিনে আল্লাহর আইন দ্বারা শাসিত হওয়া অনেক ভালো কেননা আল্লাহ্‌র 
আইন বাদ দিয়ে অন্য আইন দিয়ে শাসনই পৃথিবীতে দূর্নীতির প্রধান কারণ । 


সূরা বাকারাহ ২ ৪ আয়াত ২৫১। 
“সূরা হাজ্জ ২২ ৪ আয়াত ৪০ । 


৫৮ 


৩. লাঞ্চনা ও অবমাননার কারণ হলো জিহাদ ত্যাগ করা যেরূপ রসূল 4 বলেছেন,“যদি তুমি জিহাদ ত্যাগ কর, গরুর লেজ ধরে থাক এবং 


বাইয়ুল ইনাহ (এক প্রকার সুদের কারবার) তে জড়িত থাক, তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন যা সরানো হবে না 
যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা না কর এবং ফিরে না আস যার উপর তোমরা ছিলে (জিহাদে) ।”* 


এটা এমন একটি ব্যাপার যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি আমাদের সময়ে, যেহেতু কাফিররা আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে এবং মুসলিমরা 
পরাধীনতার মধ্যে বাস করছে- কাফিররা তাদের সম্পদ ভোগ করছে, তাদের কর্মকান্ডে অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে, তাদেরকে সকল প্রকার 
লাঞ্চনা ও অবমাননার শিকার করছে । এবং এটার অন্য কোন কারণ নেই শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান পেছনে ছুড়ে ফেলা ও শারী“আর বিধি- 
বিধান ত্যাগ করার করণে যার মধ্যে জিহাদের বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত । কাফিররা মুসলিমদেরকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিবে না । চিন্তা 
কর তারা কি করছে । তাদের খারাপ কাজগুলো বন্ধ করবে না সহজ ও মিষ্টি কথার দ্বারা । বরং যা তাদের আতঙ্কিত করবে ও বাধ্য করবে 
তাদের আগ্রাসন বন্ধ করতে তা হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ; কুফর ও এর সহযোগীদের জন্য যার মধ্যে রয়েছে লাঞ্চনা এবং মুসলিমদের 
জন্য শক্তি ও সম্মান । এই বাস্তবতা ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে । যেহেতু এমন কোন ভূমি নেই যেখানে জিহাদের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে 
কিন্তু মুসলিমরা সেখানে সম্মানিত হয়নি এবং কাফির শত্রুরা মুজাহিদীনদের “আন্মাহু আকবার” ধ্বনিতে আতঙ্কিত হয়নি । আল-মওদুদী 
বলেছেন, “এই উম্মাহ নিজেকে রক্ষা করার জন্য যদি এই খারাপ কাজ থেকে তওবা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করতো এবং আরাম- 
আয়েশ, বিলাসিতা, সম্পদ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করতো, জান কোরবানী দিত এবং এটার জন্য তার প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতো তাহলে 
এই উম্মাহর দুর্বল ও অত্যাচারিত জাতিতে পরিণত হওয়ার কোন উপায় থাকতো না । এবং এমন কোন শক্তি থাকতো না, তা সে যতোই 
শক্তিশালী হোক না কেন, মুসলিমদের সম্মান ও পবিত্রতা কেড়ে নেয় । এই উম্মাহকে মিথ্যার কাছে মাথা নত করার চেয়ে সত্যের কাছে 
মাথা নত করাকে এবং মৃত্যুকে অগ্রধিকার দিতে হবে । যদি তার সত্যের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার ও এটাকে সাহায্য করার ক্ষমতা না 
থাকে, তাহলে তাকে কমপক্ষে সত্যেকে যে কোন উপায়ে রক্ষা করতে হবে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিয় স্তরের সম্মান যা সে অর্জন 


৭৫ 


করতে পারে। 


সৈয়দ কুতুব (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন, “যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া (হিজরত করা) এবং জিহাদ করাকে ভয় পায় 
এই জন্য যে, তাদের শাস্তি, যন্ত্রনা, শহীদ, জীবন হানি, সন্তান এবং সম্পত্তি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তাহলে তাদের ভেবে দেখা উচিত 
তাদের এ দুনিয়াবি ত্যাগ যেমন তাদের জীবন, সম্পদ, সন্তান এবং সবেপিরি তাদের চরিত্র ও সম্মান আল্লাহ্‌ বাদে অন্য কারো 
জন্য...সত্যিকার অর্থে, দুনিয়ার জালিম শাসকের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য যে ত্যাগের প্রয়োজন তা দুনিয়াবি ত্যাগ যা 
আল্লাহ্‌ বাদে অন্য কারো জন্য করা হয় তার তুলনায় অনেক কম । সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো এই সব ত্যাগ লাঞ্চনা, পাপ ও অপমান ছাড়া 
কিছুই বয়ে আনে না।”৯* 


*আহমেদে বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ । 
*শরিয়াত আল ইসলাম ফিল জিহাদ; পৃষ্ঠা ৩৪ । 
তাফসীরে ফি-জালালিল কুরআন; ৪/১৯৪১ । 
৫৯ 


৪. জিহাদ পরিত্যাগের মাধ্যমে তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের এঁসব পুরষ্কার হতে বঞ্চিত হচ্ছো যা আল্লাহ্‌ মুজাহিদীন ও শহীদদের জন্য 
আখিরাতে রেখেছেন । তুমি আরও বঞ্চিত হচ্ছো এই দুনিয়ার সম্মানের জীবন যা শারী“আর উপর স্থাপিত এবং বঞ্চিত হচ্ছো শাহাদাত ও 
যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ (গণীমতের মাল) থেকে । এবং ঈমানের উপর বেড়ে উঠা হতে বঞ্চিত হচ্ছো যা জিহাদ ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ ও যুদ্ধ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয় । 


৫. জিহাদ পরিত্যাগের ফলে মুসলিমদের মধ্যে শত্রুতা ও বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং এটা এমন একটি ব্যাপার যা আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি। 
এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি যখন মুসলিম উম্মাহ জিহাদকে ভুলে গিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে তারা নিজেরা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত 
ছিল, এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাই এর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলি নিয়েছিল এবং একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল । 


আমাদের বর্তমান পরিস্থিত সম্পর্কে আরেকটি পর্যবেক্ষণ হলো যা আল্লাহ্র শারী'আ ও জিহাদ ত্যাগের কারণে হয়েছে তা হলো মুসলিমরা 
তাদের জন্য বিভেদ, ভাগাভাগি ও অনৈক্যকে নিয়মে পরিনত করেছে এবং তারা নিজেদের নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে । এটা আর অন্য কোন 
কারণে নয় শুধুমাত্র সত্যিকারের মানহাজ (কর্ম পদ্ধতি) ও আল্লাহর এই ইবাদত (শরীআ বাস্তবায়ন) একেবারে বাদ দেওয়ার কারণে হয়েছে। 
যার ফলে কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং তারা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও ঝগড়াকে উস্কে দিয়েছে । আল্লাহর 
শারী'আ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই আল্লাহ্‌র পন্থাএবং তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার একটি প্রধান অংশ 
ভুলে গিয়েছে, কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ 
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“যারা বলে, ‘আমরা খৃষ্টান’, তাদেরও অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে । 
সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি; তারা যা করত আল্লাহ্‌ তাদেরকে অচিরেই তা 
জানাইয়া দিবেন ।”" 


হে আল্লাহ! আমাদের তা শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকারে আসবে এবং আমাদের উপকৃত করুন যা আমরা শিক্ষা লাভ করেছি । 


হে আল্লাহ! আমাদের সত্যকে সত্য বলে জানার এবং তা অনুসরণ করা তৌফিক দিন এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানার ও তা বর্জন করার 
তৌফিক দান করুন । 


হে আল্লাহ! আমাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে সম্মান দান করুন এবং শহীদের কাফেলায় অংশ এহন করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে 
আপনার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন । 


আমাদের সর্বশেষ দো'আ হলো সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, 
তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর । 


আমীন । 
[পাবলিকেশন নম্বরঃ ৭৫] 


“সূরা মায়িদা ৫ ৪ আয়াত ১৪ । 


আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশিত (বাংলা) অন্যান্য বই সমূহঃ 


ফিদায়ী অভিযানের বিষয়ে ইসলামের বিধান - এটি কি আত্মহত্যা নাকি শাহাদাহ্‌ বরণ? 
শহীদ, আল-হাফিজ, মুজাহিদ শাইখ ইউসূফ ইব্‌ন সালেহ আল-উয়াইরী (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) 


শহীদ শাইখ ডঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) 


শাইখ আহমাদ ইব্রাহীম মুহাম্মদ আল দীমাশকী আল দুমইয়াতি (ইবন নুহাস) 


শাইখ আবু হাম্জা আল-মিশ্রী 


গণতন্ত্রঃ একটি জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন!) 
শাইখ আবু মুহাম্মদ 'আসিম আল-মাকদিসী 


ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের সংশয় সমূহ 


শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি 


জিহাদের ভূমির পথে 
ইমাম ইউসূফ ইবন সালেহ আল-উয়ায়রী (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) 


তাওহীদ আল-আ'মালি 
শহীদ শাইখ ডঃ আব্দুল্লাহ্‌ আয্যাম আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) 


আল-ইমাম আহমাদ ইবনু নাসর আল-খুজা'ঈ 
আল-হাফিজ ইবনু কাসীর (আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন) 


ত্বলিৰ আল ইলমদের প্রতি উপদেশ 
শাইখ সুলতান আল উতাইবি (আল্লাহ্‌ তীর প্রতি রহম করুন) 


৬১ 


আপনি যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চানঃ 


আপনি যদি ইসলামী বইয়ের অনুবাদ, এডিটিং, স্ক্যানিং, টাইপিং ও ইসলামীক অডিও-ভিডিও এডিটিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর কাজে 
আমাদের সাহায্য করতে চান তবে নিচের যেকোন ই-মেইলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন । আমাদের সাথে 
যোগাযোগের জন্য আমরা সবাইকে “আস-রার আল-মুজাহিদীন” সফটওয়্যারটি” ব্যবহারের” জন্য অনুরোধ করবো । এই সফটওয়্যারটি 
ব্যবহারের সময় তৃগুতের”* ইন্টেলিজান্স্কমীরি”* নজরে পড়া থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করছি । আমাদের 


“পাবলিক কী” নিচে দেওয়া হলঃ 


#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public key 2048 bit--- 


pyYHWPX9G32y5PCOLB/XCNPIlkyOomd' OMrXgOINclzZrQFyjDacec 
GSEdf6wbYQaF1XyYNOX2rPpxiMCu4jT20Wo1QB3ZEWm/NZzhfv2Z 
wub7c6QWPRNbzrBeRWwPAeOcMZawdXd/XUf/1fTctDdcqobgxAu 
q5XZhwgNJy4kCAL74JMW6ZP3kfrSs2jSkQOrcDIOUSTXRZ42b+Y 
CbngovlexBBOWZJHhDwbFUwYXGh6q1XLX+AFLFSsoPC2ur1ikDb 
UFBPM4fB5N+iHI1leVKOtXJTOGm/Bc2u2e581 JTkkDM8IMWHA755 
PCPVGQDX8C6rUc7LMLXaxtEJOfwqdc2SwfcHCKxkQ8LOmDrot9 
butmwI1lnOHVZT1mETf/26LUOMqfwZHOp/WEOEGYRn4AUdvnQ65Z 
/B6VD4pDeLokQdYBf9q1l4c0cIqHsVve1ZB5aRMn1lg6hrExogxQc 
Zm1lZOp+/SAR3CKHUt5wJVuf5V9Jj ZFWfSSSSgI3RYTKAM7ZNL5Zz 
qG8qtwoSGxGO9VbHHmc8t91blwf2s1l2M/oxFWwerABRS5twl NhG7 
AN3MUJn6SqrhGWb67gIJt5Pe8ai1lQ= 
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*ডাউনলোড লিংকঃ http://www.mediafire.com/?jk6bcxit2ait04r#1 
স্ব্যবহারের ম্যানিউআল লিংকঃ http://www.mediafire.com/?06e66s4c5zwt60p 


algadisiyyah@yahoo.com 
Al_Qadisiyyah@hotmail.com 
algadisiyyah@ mail.com 


algadisiyyah@fastmail.us 


*তৃপ্ডতের সংজ্ঞাঃ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ‘তৃগুত’ যে, আল্লাহ্‌দ্রোহী হয়েছে এবং সীমালংঘন করেছে, আর আল্লাহ্র কোন হব্বকে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন 


বিষয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য খাস | যেমনঃ বর্তমান সময়ে তৃগুত হচ্ছে, সেই সকল মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী, যারা আল্লাহর 


শারীয়াহ্‌ কে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন রচনা করছে এবং তা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে । 
৮১০], FBI আমেরিকার জন্য) 91, RAB, DB (বাংলাদেশের জন্য) ইত্যাদি 
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